৮৮ বষ ১ম--৪থ সংখ্য] 


ইন৷হুজ্ৰ 
সাহ্ৰিভ্য-পত্রিস্ম= -পত্ি। 


১৩৫্বাং 





( হজ্বমালিক্ক ' 


সম্পাদক-_গ্রীঘতীল্দ্র মোহন ভট্টাচাধ্য 


বাধিক মূল্য--দেডটাক] ৷ 


ব্লীহউ-সাহিতা-পরিষদের ৃ 
নৈল্ৰ'লাব্ৰলী 


১। বঙ্গ-দাঁহিত্যামুরাগী আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক পুকষ বা স্ত্রী 
কোন ব্যক্তি এই পরিষদের সত্য হইতে পাধিবেন। = 

২। সভ্য পদপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক সমি , 
প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত এবং অধিক সংখ্যক ভোটে গৃহীত হইবে। 

৩। প্রত্যেক সভাকে ভর্তি ফী বাবত এক টাকা এবং বাৎসরিক চাদা 
টাকা দিতে হইবে। | 

৪। যাহারা পরিষদেব গ্রন্থাগারের জন্ত পুত্তক *] পাঙুলিপি সংগ্রহ ক 
দিবেন তাঁছাঁদিগকে কার্য্যনির্কাহক সমিতি ইচ্ছা করিলে ভর্তি ফী ও ৷." 
ব্যতিরেকে সভ্য করিতে পারিবেন । Fe 

৫। “মিলেট কাল্‌চারেল এগোদিয়েশনে৭” সভ্যগণ পথিষণদের সত্য বাল 
গণ্য হইবেন, তাহাদিগকে পৃথক ভর্তি ফী বা চাঁদ! দিতে হইবে লা। "> 

৬। পরিষদের জন্ত সংগৃহীত পুস্তক, পাঙুলিপি, মুদ্ৰা, তাম-ফ?ুঞ” ইক) 
এবং পরিষদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত গ্রস্থাদি পরিবদ্রে সম্পত্তি বলিয়া 5 (.) 
হইবে। ! 

৭ কোন সভ্য একাদি ক্রমে দুই বৎসর টাদা না দি:ল সভ্য তালি 
হইতে তাহার নাম তুলিয়া! দেওয়| হইবে। 

৮। কোন সভাকে সভা-পদে রাখিলে তাং! পরিষদের পক্ষে গ্লা।» 
হইবে মনে করিলে, কাধ্যনিক্বাহক সমিতি তাঁহার নাম সভ্য'তালিকা | 
তুলিয়া দিতে পারিবেন। | 


= 


৯1 কোন ব্যক্তি এককালীন একশত টাক: দান করিলে, কাঁধ্য নির্বাহ 
সমিতি ভীঁহাকে আজীবন সভ্যপদে নির্ধাচিত করিতে পাবিবেন। 


১০] ঝাব্যাদিক'হক সমিতি উপযুক্ত মনে কবিলে ব্যক্তি বিশে 


জনা বারা” ‘আজ বন" সভ্যপদে নির্ধাচিভ করতে পারতেন, 
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বাধিক সূচী 


১৩৫০ বঙ্গাব্দ 
=ষম লঅহখ্খ্যা 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 


জীবানীনাথ চরিত্র চিন্তাবত্ব শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ১ 
: চট্টোপাধ্যায় এম, এ - 


২২ হলহখ্খ্যা 

মিঠেটের নাগরী সাহিত্য ও মোহাম্মদ আশবাফ হোসেন ১৫, ৪১ 
তাহাৰ প্রভাব 

১৩২]্ন সংহস্্য়৷ 

বৃহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যাপক ডাঃ, তমোনাশ ৩৩, ৪৫ 
চন্দ্র দাস গুপ্ত এম, এ পি, 
এইচ, ডি। 

লু সংশ্য্যা 

পরিষদীয় [ ৯ম বর্ষ ] অধ্যাপক গীশশি মোহন ৫১ 


চক্রবর্ত্তী এম, এ 





( জ্লৈৈসআাসিস্চ ) 





৮ম বর্ষ . বৈশাখ, ১৩৫০ বাং ১ম সংখ্যা... 








“ব্ৰীবাণীনাথ চরিত্র চিন্তারত্ব”। 
শ্রীযুক্ত লক্ষম্নীনাব্লা জল ভঁদড্ৰোশাশ্যাক্স এম, এ! 


শরীহষট পুণ্যভূমি। নবদ্বীপ চন্দ্ৰ ই্ৰৰগৌরচন্দ্ৰের পিতা ছিলেন শীভূমির 
অধিবাসী; শ্রীগৌরচন্ত্র নবদ্বীপ, বন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্রে লীল! করিয়| জীব-ঈশ্বরের 
* মধুর সম্পর্ক অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকটিত ও প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বঙ্গদেশবাসী এবং 
তদ্বারে জগদ.বাসীকে ধন্য করিয়াছেন বঙ্জদেশের কৃষ্টির সহিত শ্রীহষ্ট অবিচ্ছেদ্য- 
ভাবে সম্বন্ধ। শ্রীহট্রের বৈশিষ্ট্য নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । এই বৈশিষ্টেরই 
অন্যতম পরিচয় শ্রীবাণীনাথের অভ্যুদয় ও লীলা । 
প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীহট্টের দিনারপুর পরগণায় শতক নামক গ্রামে 
এক ব্ৰাহ্মণ বাস কবিতেন...... .. হরিশ্চন্্র ছ্বিজ নাম। 
পরম পণ্ডিত‘ সাধু গুণে গুণ-ধাম ৷ 
এই ব্রাহ্মণ ও তাহার পত্নী বার্ধক্যে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পুত্রের মুখদর্শন 
করিতে পাঁরিলেন না । “পুত্রহীনের বংশক্ষয়ে পিণ্ড লোপ পায়” জানিয়! ব্রাহ্মণ 
অত্যন্ত চিন্তামগ্প হইলেন 
পাপিষ্টের তপোধন্দ লোভীর বৈরাগ্য । 
তহ্বরের সাধুসঙ্গ নৃপতির দুর্ভাগ্য ॥ 
বিদ্যাহীন পুকধ যে বিষয়ী নির্ধনী। 
খুণগ্রস্ত পরার ভক্ষক অভিমানী ৷৷ 


২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিক| [৮ম বৰ্ষ 


ভলপপপসপতিপিশিলাপলাপগ্পিলিিপ্পপ পাশ পিশ 


অবশেন্সিয়ের যে।গ ধলাঢা কৃপণ । 
অবিজ্ঞ নৃপেব মন্ত্রী অশক্তের পণ ॥ 
এই সব যেন বিধাতার বিড়ম্বন । 
অপুত্রে বৃদ্ধের গৃহ জানিবা তেমন ৷৷ 
অতএব “তীৰ্থে আমি করিব ভ্রমণ” সংকল্প করিয়া হুরিশ্চন্্র গৃহত্যাগ 
করিলেন এবং ভাগীরথী স্নান করিয়া পবিত্র হইয়| শ্রীপুরুযোত্তমক্ষেত্রে গমন 
করিলেন।. সে স্থান হইতে গয়া হইয়! বারাণসী, তথা হইতে প্ৰয়গাদি দর্শনাস্তে 
কুরুক্ষেত্রে গেলেন, সেখান হইতে মথুর!, পরে বৃন্দাবনে গিয়া ব্রজবামী হইলেন। 
বৃন্দাবনে সংবৎসর বাস করিবার পরে এক মহাজন “সেবাতে সন্তোষ পাইয়া 
দিল! পুত্ৰ বর” এবং | 
| “উপদেশ করিলেন যাইতে নিজ ঘর । 
ব্ৰাহ্মণ চিন্ত্ৰাম্বিত হইয়| ভাবিতে লাগিলেন। 
মুক্তিধাম পুণ্যভুমি ত্যজি বৃন্দাবন। 
বৃদ্ধকালে পুনঃ ঘবে যাব কি কারণ ৷ 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্ৰাহ্মণ যমুনায় স্নান করিতে গেলেন । সেখানে 
এক গোপবালকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। নবনী-লড্ডুক ভক্ষণ করিতে 
কবিতে গোপবালক তাহ৷ »ইতে কিয়দংশ হরিশ্চন্ত্রকে খাইতে দিল । আঁচার- 
পৃত ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে আপত্তি জানাইয়। কহিলেন--- 
কি বুঝিয়! ঝুঠ! দিলে ব্রাহ্মণের করে। 
বালক উত্তর দিল-- 
ব্রজের যে ভক্ষ্য বস্তু উচ্ছিষ্ট না মানি। 
যে উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণ করেছেন অঙ্গীকার। 
তাহাতে সন্দেহ কর কি বুদ্ধি তোমার ॥ 
এই ঝুঠা খাইলে তব কাৰ্য্য সিদ্ধি হবে । 
ঘরে গেলে গুরসে সন্তান এক পাৰে॥ 
এই কহি ছদ্মবেশী সে গোপ কুমার 
অকুর্ধান হইল দেখা না মিলিল আর ॥ 


- এ 


+ পা 


১ম সংখ্যা ] “প্রীবাণীনাথ চরিত্র চিন্তারত্ন” ৩ 








ব্ৰাহ্মণ হতবুদ্ধি হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে বণিলেন__ 


কি বিচিত্র লীলা কৃষ্ণ দর্শাইলা মোরে। 
বিনা স্বপ্নে জাগ্রতেও ভ্ৰান্তিল| বুদ্ধেরে ॥ 


পূৰ্ব্বে সাধুবাকো আমি করেছি সংশয়। 
তাহা বিশ্বাসিতে এই মায়! সুনিশ্চয় ॥ 
ষ্থা সময়ে ব্ৰাহ্মণ গৃহে গুত্যাগমন করিয়া, “তর্থের যতেক বার্তা ভাধ্যাকে 
কহিল ।” | 
কিছুদিন পরে ‘হরিশ্চন্দ্রেব কুলচন্দ্ৰ হইল! উদয় 1” এবং 
মহাজনের আদেশ বাণী সত্য হৈল। 
এতেকে পুত্রের বাণীনাথ নাম থইল ॥ 
এই বাণীনাথের কীর্তিকলাপ অবলম্বনে “জ্ীবাণীন।থ চরিত্র চিন্তারত্ব’ রচন! 
করিয়াছেন__তানুগচ্ছ গ্রামের কামুনগেঁ। নামে প্রসিদ্ধ কায়স্থ দেববংশের 
বৈদ্যনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ “রঘুনাথ দাস*। তানুগচ্ছ গ্রামের অধিক পরিচয় 
গ্রন্থ হইতে দিতে পারা গেল না। কারণ হস্তলিখিত গ্রন্থের ৭-১১ পৃষ্ঠা, যেখানে 
এই পরিচয় লিখিত ছিল--তাহা, পাওয়া যায় নাই। [ দক্ষিণ শ্ীহট্রের ভামুগাছ 
সম্ভবতঃ এই তানুগচ্ছ গ্রাম ] 
কাৰ রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্ত সম্প্রদায়ভূক্ত একজন বৈষ্ণব । গ্রন্থারস্তে 
ইনি সম্প্রদায়ের মুখ্য পাৰ্যদগণের বন্দনা! কবিয়াছেন-_যথা, 


বন্দি রূপ সনাতন রঘুনাথ দুইজন 
শ্রীজীৰ গোপাল ভট্টসনে ৷ 
শীচৈতন্ক ভক্তবৃনদ গ্রীবাস শ্রীরামানন্দ 


গদাধর স্বরূপাদিগণে ৷৷ 
“রুষ্ণকথা থুইয়া মানুষের কথা কেনে ?”-_এই সংশয়ের উত্তরে রধুনাথ 
বলিয়াছেন যেন গঙ্গাজল পবিত্ৰ নিৰ্ম্মল 
জগতের পাপ হয়ে । 
তেন ভক্তগুণে ' শ্ৰবণ কীৰ্ত্তনে 


পাপভাপ নাশ করে ॥_ এই জন্তই ভক্তের 
চরিতকথার অবতারণা । 


৪ ক্বীহটু সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [৮ম বর্ষ 


এপল পপি শপ 


গ্রদ্থকর্তা বাণীনাথের আবিভাবের তিনটি কারণ নির্দেশ করিষাছেন 


প্রথম কারণ £--(১) যবনাধিকাঁরে হইল ধৰ্ম্মব্বি্জ্জিত ৷ 
বঙ্গরৱাজ্য অতিশয় যবন শাসিত ॥ 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ভূবাইল পাতক সমুদ্রে । 
যাবনী আচার বিপ ক্ষত্ৰ বৈশ্য শূদ্ৰে ॥ 
অতএব নিবারিতে যবন দুৰ্জ্জন । 
ধৰ্ম্ম স্থাপিবারে জন্মাইল। সিদ্ধাগণ।৷ 
বাণী গৌসাঁই পাগল শঙ্করাদি যত। 
জীবৈষ্ণব রায় আদি মহাভাগবত ॥ 
দ্বিতীধ কারণ £--(২) শ্রচৈতন্তেব ভক্তবুন্দের রাঢ় গৌড়দেশে । 
| হরিভক্তি প্রকাশিল| প্রকার বিশেষে ৷৷ 
এদেশে সে ভক্তের না হইল আগমনে । 
অনুরক্ত ছিল লোক অন্ত উপাসনে ॥ 
ইহাতেই বুঝি হরি অনুকূল হইল|। 
বাণী আদি সিদ্ধাদ্বাবে ভক্তিসঞ্চারিলা ৷ 
তৃতীয় কারণ :£--(৩) পাণ্ুব বঞ্জিত পূৰ্ব্বে ছিল এই স্থান৷ 
তীৰ্থগীন জানি এথ! না আইল সজ্জন ॥ 
‘জীচৈতন্ত) প্রভুর অবতীৰ্দেও না হইল আগমন ৷৷ 
অতএব শুহট নিন্দিত রাজ্য ছিল। 
তাহাতে যবনাক্রাস্ত অধৰ্ম্ম ব্যাপিল ॥ 
ধৰ্ম্ম নাই সাধু নাই তীর্থ নাই যাতে। 
এবপ কুগ্রামবাসীর নিম্তাব কিসেতে ৷৷ 
লোক নিস্তারিতে গৌসাই করিলেন লীল!। 
সর্বতীর্ঘময় সন্তগণ জন্মাইলা ॥ 


দ্বিতীৰ ও তৃতীয় কারণ এব প্রতি মনোযোগ আকর্ষণীয়। /্রীহট্রের মশ্রের 
সন্তান নিমাই নবদ্বীপে অবতীৰ্ণ হইলেন ও রাঢ়-গৌড়দেশে ভক্তি প্রচার 
করিলেন; লীহট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা স্বত্বেও মহাপ্রভু শ্রুহট্টে একবারও 


~ 


১ম সংখ্যা ] ঞ্্রীবাণীনাথ চরিত্র চিন্তারত্ব” ৫ 


পাশা ত পপ = পিপিপি 





তীৰি ওলগ তলি শল দল লিসি লাগল লংলাম লও লাংলও সপ লাপিপিপিিশিশি 


আসিলেন না এ ক্ষোভ ইীত্টবাসী রঘুনাথের মনে দারুণ কষ্টের কারণ হইল; 
“বানী আদি সিদ্ধাদ্বারে » হরি “ভক্তি সঞ্চারিল৷”--- এই তথ্য প্রকাশ করিয়া 
রঘুনাথ ক্ষোভ মিটাইলেন | এ যেন মহা প্রভুর একজন প্রতিদন্দীর আবিৰ্ভাবেরই 
কথা! শ্রস্থখানিও শ্রাচৈতন্ত চরিতামূতের অঙ্গুকরণে লিখিত, গ্রন্থথানিও যেন 
চরিত্রামৃতের প্রতিহবন্দী } | 
গ্রন্থ সুচনা য় বাণীর চরিত হুত্রলীলারূপে সংক্ষেপে লিখিত হুইযাছে, পরে তাহাই 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । [চৈ চ তুলনীয় ] 
বাণী বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন, কিন্তু “পূর্বজন্মতগ্রঃফলে অল্প 
বয়সেই (৬২পৃ) “কৃপাসিনধ” হইলেন। জনক হরিশ্চন্দরের দেহাস্তের পরে বাণী 
মাতৃ আজ্ঞায় বিবাহ করিলেন; কিন্তু পিতার বৃত্তি যাজনাদি পরিত্যাগ করিয়া 
| ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। একদিন বাণী কৌতুক করিবার উদ্দেশ্যে এক 
বৃদ্ধার নিকট হইতে কিছু পায়স ও পিষ্টক লইলেন--বলিলেন, পীরের সিন্ধি 
দিবেন;* পরে সেই দ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদন করিয়া সকল লোককে প্রসাদ বিতরণ 
করিলেন, এবং ভিক্ষার ঝুলিতে কিছু পায়স ও পিষ্টক বাধিয়া দিলেন। 
গ্রামাধিপ চৌধুরী বুরহান খা এই সংবাদ পাইয়া বাণীকে শাস্তি দিবার উদ্দেশো 
নিজের নিকটে আনাইলেন এবং ভূত্যকে আদেশ দিলেন বাণীর ঝুলির ভিতয় 
অন্বেষণ করিয়া দেখ । 
ঝুলি বিচারিতে তখন দেখে তায় লোকে । 
কীর্তনের করাল হইল পিষ্টকে,॥ 
বাণীর অনুষ্ঠিত এইরূপ নানা অলৌকিক ঘটনার (01190198. কথা গ্রন্থ 
মধ্যে লিখিত আছে। কিন্তু গ্ৰন্থকৰ্ত্ত৷ তাহার গ্রন্থের আদর্শ চরিতামৃত গ্রন্থে বিভূতি- 
প্রকাশের অনুল্লেখ সম্বন্ধে সচেতন ; এই জন্ত নিজ গ্রন্থে বিভূতি প্রকাশের 
কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া পূর্বেই কৈফিয়ত দিয়া রাখিয়াছেন। মহাপ্রভু 
যে বিভূতি প্রকাশ করিতে অসমর্থ ছিলেন, তাহা নহে--- 
“১০২ এক বৃদ্ধা ব্রাঙ্গণী পীরের উদ্দেশে সিন্নি মানিধাছিলেন। কিন্তু সন্ধ্য হল ‘যবন' 
আসিল না, কে সিন্নি নিবেদন ববিবে। এমন সময় বালীনাথ সেখানে, উপস্থিত হইয়া 
বচ্লেন-- সিঙ্গির যতেক মন্ত্র সব আমি জানি। 
স্বচ্ছলে সকল ত্রব্য শীঘ্ৰ দেও আনি | 





টা ্রীহট সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা 


স্পাশাপিশাস্িসতপপসপসিপসাশিপিসিিসিশিপি লী = ৯ ললে তলত তাল = ২=প তত 


[৮ম বর্ষ 
স্বেচ্ছাতে আত্মবৈভব প্রকাশিতে পাবে। 
শুদ্ধ মাধুধ্যের ভক্ত-এতেকে না করে ॥ 
সপার্ষদ প্রভু (শ্রীচৈতন্ত ) অবতীর্ণ অবলীতে। 
স্বমাধুধ্য ভক্তিরস জীবে সঞ্চারিতে ॥ 
বৰশ্বয়্য মিশ্ৰিতে ভক্তির হয় রসাগ্তাস। 
'_ এই জন্ত না করিলা বিভূতি একাশ৷  ৪৫পৃঃ 
* মী মোল্লার কাছে কল্মা শিখিয়া উচ্চৈশ্ববে কল্মা পড়েন, তাহ! শুনিয়া বুরহান 
খাঁ তাহাকে শান্তি দিতে উদ্যত হইলেন। বাণী উত্তর দিনেন-- 
ঈশ্বরের ধন্তবাঁদ যে বাক্যে মিশ্রিত। 
জীবে উচ্চারিতে কেন হইবে গঠিত ৷৷ 
যার যাব মতে শাস্ত্র পৃথগভিধান। 
বস্তুতে একেশ্বর বিনে নাহি আন ৷৷ 
যে সে রূপ বাক্যে সে ঈশ্বর গুণগান। 
ইহাতে কি দোষ বরং লভয়ে কল্যাণ | 
যথা পন্মপুরাণে 
দংঘ্িদংস্রাহতো শ্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ । 
উক্তোহপি মুক্তিমাপ্রোতি কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃহ্ৃন্‌ ৷ 
বুরহান্‌ ধার আদেশে বাণীর জাতি নাশের চেষ্টা হইল ; বালীব কেশ বপন 
করা হইল; বাণী স্বশিবে ধূলি লেপন করিলেন-_ 
আচম্বিতে পুনি কেশ হয় দীঘাকার ৷৷ 
যবনান্ন ভক্ষণ করাইয়া বাণীর জাতি নাশের চেষ্টা হইল--, লোকে শিহরিয়া 
উঠিল; কিন্তু বাণী ধীরভাবে কহিলেন-- 
যদ্যপি গোকুলপতি কুলাইয়া রাথে ৷ 
একুলে কি করিবে সে কুল যদি থাকে ॥ 
কিন্তু বুরহান্‌ খাকে নিবেদন করিলেন_ আমার “জাতি গেলে পুনঃ না 
করিব কুল কর্মু”--অতএব স্নানান্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে দাও। ন্নাণাস্তে 
বাণী প্রার্থনা করিলেন-- 


১ম সংখ্যা] “ন্ৰীবাণীনাথ চরিত্র চিন্তারত্ব? ৭ 


নীচ কুলে হই ধদি কৃপার ভাঙ্গন 
বিপ্রাদি উত্তম কুলে কোন্‌ প্রয়োজন ৷৷ 
অন্নহীনে কি করিবে বাঞ্জনের গুণে। 
উত্তম কুলে কি করিবে তোমা ভক্তি বিনে ॥ 


পবে বাণী যবনদত্ত অন্ন বসনে ঢাকিয়া -স্বণা ভয় ত্যজি অন্ন প্রভুতে অৰ্পিয়া ॥ 
(১১২-১১৩ স্বরচিত)” ভোগ আরতি গায় চৌদিকে ভ্রমিম্া ॥ 
আবরণ উন্মোচিত হইলে সকলে দেখিল 


যবনাঙ্গ দেব-নৈবেদো পরিণত হইয়াছে । বুরহান খী গ্ত্রাসিত অন্তরে” 
গৌসাইএর স্তুতি করিয়া “বহু মান্য করে'”। উপস্থিত সকলে প্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন। 
পরে বানী পশান্তমুখে, শ্রীহটে গমন করেন। অঁহট্রের নবাব উজির আলীর 
প্রশ্ন “কোন্‌ জাতি”-- শুনিয়া বাণী উত্তৰ দ্বেন-- 
শীচৈতন্ত প্রভুর দাসের অনুদাস ৷ 
তার ভৃত্য মধ্যে মম জাতির প্রকাশ ॥ 


নবাব পঞ্চেপাসনার, বিশেষ করিব! গ্রতিম। পূজার নিন্দাদি করিলে, বাণী 
উত্তর দিলেন__ তব শাস্ত্ৰে নিগাকাব্র ঈশ্বর ভাবনা । 
রসশূন্ত জন্ত তাহ! জানিয়া মানি ন! ॥ 
নিরাকারে শুক জ্ঞান সাঁকারেতে প্রেম । 
উভয়ে তাৎপৰ্য্য যেন লৌহ আর হেম ॥ 
ষেরূপে যার রতি সেই সর্কোত্রম | 
তটস্থবিচারে কিছু আছে তারতম ॥ (চৈ, চ, তুলনীয়) 
এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্তা সাকার [নরাকার তত্বের স্থবিশদ আলোচনা করিয়াছেন 
(১৪৯পৃঃ) বানী সত্যই একজন সন্ত বা ফকীর ইহা পরীক্ষা করিবার জন্ত 
নবাব বাণীকে কাবাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কারাগারে বসিয়া সারারাত্রি বাণী 
ভগবানের গান করিলেন। প্রভাতে শৃঙ্খল আপনি বসিয়া পড়িল, কারাগার 
দ্বার উন্মুক্ত হইল) বাণী স্নানাদদি সারিয়! সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন । যথা 
সময়ে সংবাদ পাইয়! নবাব আগযষন করিলেন ও সকল বিবরণ শুনিয়া বাণীকে 


৮ , শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [৮ম বৰ্ষ 
বলিলেন--“ধন জন যত চাও এইক্ষণে দ্রিব।” বানী সে সব কিছুই না লইয়া 
প্রার্থনা করিলেন-_- “হরি সংকীর্তনে বাধ। কবিওন1? আর |* 


ইহার পর জৈস্তা রাজ্যে গমন করিয়া বাণী বপনাথ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন । 
রূপনাথ স্বয়ং বাণীকে দীক্ষা দিয়| পাগল শঙ্করের অপেক্ষা করিতে বণ্লিন। 
শঙ্করের সাক্ষাৎ পাইয়! বাণী প্রশ্ন করিলেন-- 
তত্নজ্ঞান বস্তুতত্ব ভক্তিতত্ব সার । 
আমাকে বুঝা গোনাহ করিয়া বিস্তার ॥ (১৯৪) 
দুই মহাপুরুষে মিলিয়| শাস্তেগ নিগুঢ় তত্ব সম্বন্ধে আলোচন! হইণ। 
(Notes দেখ ৩) 
কিছুদিন পরে উভয়ে তীথ দশনে যাত্রা করিলেন ॥ প্রথমে গঙ্গাস্নান জন্য 
ইহারা গেলেন মধ্স্দাবাদে (মুর্শিদাবাদে) । এখানে নবাবের আদেশে হঁহাদিগকে 
বিষ ভক্ষণ করিতে হয়, কিন্ত ইহাদের কোনই অনিষ্ট হয় না'। পরে ইহার! 
গেলেন শাম্ভিপুর, নবদ্বীপ ; নবদ্বীপে প্ঞ্রগৌরাঙ্গেৎ প্রতিমা করিল! দরৰন”। 
এদিকে মথ সুদাবাদে নান! বিপদের' ' আবির্ভাব হইয়াছে এবং নবাব বাণী 
ও শঙ্করকে ফিরাইবার জন্য লোক পাঠাইরাছেন। ‘ই'হার| ফিরিলেন না। 
অগ্ৰদ্বীপে ঘোষুঠাকুর দর্শন করিয়া ইহারা পরম তৃপ্তি পাইলেন। কথিত আছে 
ঘোষ ঠাকুরের পুল্র পিতার অনুপস্থিতিতে গোপীনাথকে অন্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলেন ; 
পিতা ফিরিয়৷ সে কথা বিশ্বাস না করায় পুত্ৰ পিতার সমক্ষে গোপীনাথকে অন্ন 
নিবেদন কখেন ও গোপীনাথ অন্ন ভক্ষণ করিয়া পুত্রকে “আত্মসাৎ” করেন। 
বালকের বন্ত্রধানি কেবল বাহিরে পড়িয়। থাকে! ঘোষ ঠাকুর শোকগ্রস্থ হইলে 
গোপীনাথ সান্ত্বনা দিয়া বলেন_- মম অঙ্গে মিশিয়।ছে তোমার কুমার । 
আজ হতে পুত্র মামি হুইন্থ তোমার ॥ 
এই জন্য নিয়ম হইল ঘোষের শ্রাদ্ধের বাসরে ৷ 
ূ পুরবূপে গোপীনাথ পিণ্ড দান কে || 
আজও এ প্রথা অগ্রন্থাপে প্রচলিত আছে। ঘোষ ঠাকুবের শ্রাদ্ধ বাসরে 
গোপীনাথকে শ্রান্ধের স্থানে আনিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। 
অগ্রন্থাপ হইতে ইহারা চলিলেন-_ পুফযোত্তমক্ষেত্রমুখে । 


১ম সংখ্যা ] ঢ্রীবাণীনাথ, চরিত্র চিন্তারত্ব” ৯ 
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পথে ক্ষীরচোর! গোপীনাথ দর্শন করিয়া ও “দিনত্ৰয় তথায় থাকিয়া” সতাবাদী 
গোপাল দর্শন করিষা ই হারা পুরীর সিংহৃদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পরমানন্দে 
ইছাবা পৃ্ীপ্ীজগরাথচন্্র করি নিরীক্ষণ” পুনঃ নদীয়ায় ফিবিলেন ) শাস্তিপুরে 
ফিবিয়া শঙ্কর বাণীকে আদেশ করিলেন গৃহে ফিবিয়! যাও। একবৎসর পরে 
বাণী দেশে ফিরিলেন। 
গ্রন্থকর্তা এই পর্যন্ত লিখিয়া দশবর্ষ গ্রন্থলেখা স্থগিত করিয়াছিলেন। 
পৰে আবার গ্রন্থলেখা আরম্ভ করেন। 
বাণীনাথ দেশে ফিরিয়া আসিলে লানাস্থান হইতে সাধুদের সমাগম 
হইতে লাগিল। গ্রন্থে মানী ধৰ্ম্মদাস, গঙ্গাবাম অজ্ঞান এই তিনজন 
বাণীনাথের প্রিয় ভক্ত বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন। বহুলোকেব সমাগম হয 
দেখিয়! একদিন বাধীনাথের/ পত্নী বলিলেন_-আশ্রমের পরিসব বাডাইতে 
হইবে, নতুবা স্থান-সংকুলান হয় না। বাণী উত্তর দিলেন.। 
তোমার বাসর লইষা থাক সুখে তুমি। 
প্র তিস্তিড়ী বৃক্ষতলে বাসা লইন্থ আষি ॥ 
সেইদিন অবধি বাণীনাথ তিস্তিভীবৃক্ষতল আশ্রয় করিলেন। এই বৃক্ষই 
এখনও সিদ্ধ তেঁতুল বলিয়া পরিচিত । 
সংবৎসর পরে প্সর্পসহ বাণীর জন্মিলা এক সুত ৷” 
বানী ব্যাখ্যা কবিলেন যবনে বিষ খাওয়াইযাছিল-_তাহ! ধাতৃস্থ হইয়া এতদিন 
ছিল--তাহাই 'জন্মিল ব্রাহ্মণীগর্ভে বিষধর বেশে ।” সর্পপহ জন্ম হওষায 
পুৱের নাম রাখা হইল “অনন্ত”; জননী ছুইন্তন ছুই পুত্রকে অর্থাৎ অনন্ত ও 
সর্পকে পান করাইলেন। কিছুদিন পরে সর্প-- 
“ মানুষের কথা কহে জননীর স্থানে |” 
শিশ্তকাল গেল. মাতা হইছু বিষধারী । 
এক্ষণে মানুষ সঙ্গে থাকিতে না পাবি ৷ 
. বিদায়ের পুর্বে সর্প মাতাকে দুইবর দিয়া গেল। (১) যখনই ডাকিবে, 
ভখনই আসিব। (২) সপ্তপুরুষের মধ্যে সর্গভয় থাকিবে না। 
কিছুদিন পরে সুবুদ্ধিরায়ের বাড়ীতে বাণী কালীপূজা করিতে গেলেন। 


শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [৮ম বৰ্ষ 
পূর্বে সুবুদ্ধি রায় প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তীচার নানা লাঞ্ছনা গিয়াছে 
এবং অন্থতপ্ত হইয়া তিনি পরে বাণীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই বুদ্ধি 
রায়ের বাড়ীতে বাণী i 
“প্রতিমাকে ভক্ষাইলা পূজার নৈবেগ্ত |” ( ২৯৮ পৃঃ) 
গৃহে ফিরিবার পথে বাণী এক বিপ্ৰশিষ্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন । এই 
বিপ্রের এক খঞ্জ রূপবতী কন্য| ছিল; সে আসিয়া পিতার গুরুকে প্রণাম করিলে 
বাণী কৌতুক করিতে গিয়া বগিলেন। 
“না দিয়া তাম্বুল আদি প্রণীমিলে কেনে ৷*-- 
কন্যা-- পিতৃবাক্যে থাপি রি তাম্বুল সাজাইয়া | 
সুগন্ধ কুসুম বস্তু তাহে আরোপিয়! ॥ 
গৌসাইকে প্রণাম করিলে--গৌসাই হাসিয়া বলিলেন 
কুমারীর এ অবস্থায় কেহ বিবাহ না করে। 
হেন বুঝি পানে পুষ্পে বরিলে' আমারে ॥ 
কৌতুক কঠিন সত্যে পরিণত হইল; কন্যার পিতা কন্যাকে বাণীর হস্তে 
'দান করিলেন। 
তবে ছুই দিনান্তরে ভগবৎ কৃপাতে। 
কুমারীর খঞ্জদোষ গেল আচম্বিতে ॥ 
বাণী দ্বিতীয়া পত্ধীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। প্রথমা পত্নী সাদরে 
সপত্নীকে বরণ করিয়া লইলেন। বাণী গৃহধর্ম্ম পালন করেন ন! বলিয়া প্রথমা 
ব্ৰাহ্মন বাণীকে উপদেশ দিলেন ৷৷ 
যদি বল নিন্দ্য কৰ্ম্ম সাংসারিক চেষ্টা। 
সেই দুশ্চিন্তাতে তক্তিপথে নহে নিষ্ঠা ॥ 
চতুর যে হয় উভয় কৰ্ম্ম সে সাধে । 
বাহ্বৃত্তি বিষয়ীর ভক্তি নাহি বাধে | 
দ্বিতীয়! পত্নীর গর্ভে যথাসময়ে এক পুত্র জন্মে, নাম রাখা হয়-_ রাজেন্দ্র 
গৌসাই। অকস্মাৎ একদিন তিস্তিড়ী-তলের আশ্রমে শঙ্করের আগমন হুইল । 
উভয়ে অনেক তত্বালোচনা হইল। 


১ম সংখ্য! ] প্গ্রীবাণীনাথ চরিত্র চিন্তারত্ব’ ১১ 
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ৰু দার! গ্রহণের পূৰ্ব্বে মনুষ্য দ্বিপদী 
ভাৰ্য্যা পরিগ্রহে হয় পশু চতুষ্পদী ॥ 
ষট্‌ পদী মাকড় হয় সম্ভান জন্মিলে।' 
ক্রমে জডিত হয়ে পড়ে আপনার জানে ৷৷ 
অতএব সংসারের মায়া ছেদন কবিতে বত্ববাঁন হও । বাণী প্রশ্ন করিলেন 
মুক্ত জীব ফেন মায়াবদ্ধ হয়; মাধ! বন্ধন দূর করিবার উপায় কি? 
এই প্রসঙ্গে শ্ীচৈতন্য চরিতামূত অন্ুসারিধী বিস্তৃত আলোচনা দেখা যাষ। 
ৃষ্টাস্ত যথ|-- 
সদংশেতে যোগমায়া স্থষ্টির বিষয় । 
ৰ চিদংশে সংবিৎশক্তি চৈতন্যক্লপিনী। 
আনন্দাংশ অন্তরঙ্গ| শক্তি আহ্লাদিনী ৷৷ ইত্যাদি । 
এই সম্পৰ্কে গ্ৰন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে কঠোপনিষং শ্ৰুতি-- 
নিৰ্ক্বকল্লাত্মিক| সৈব খলু চিত্ৰস্বর্পপিনী। 
একৈববহুধা নতওঁকীবৎ প্রতীয়তে। [ মুদ্ৰিত কঠোপ্‌নিষদে ইহা পাওয়া 
যায় না ] 
রর উপদেশ অনুসারে বাণীনাণ সংসার বাসনা ত্যাগ করিলেন। শঙ্ক 
বিদায় গ্রহণ করিয়া সুদূর কুরুক্ষেত্রে টলিষ! গেলেন এবং সেখননে তিনি 
সিদ্ধিলাভ করিণেন। কিছুদিন পরে বাণীনাথ পুজ্তদ্বয়কে তত্বোপদেশ কবিলেন 
ও মহোত্সবের আয়োজন করিতে বলিলেন। মহোত্মবের আয়োজন প্ৰস্তুত, 
এমন সময়ে কুরুক্ষেত্র হইতে শঙ্করের এক সংক্ষিপ্ত পত্র লইয়া এক ‘তৈর্থিক' 
বৈরাগীর আগমন হইল। 
পত্র এইরূপ 
“বেল| গেল সন্ধ্যা হল ঝ্বাত্রি অন্ধকায। 
বাণিজ্যের শেষ চল ঘবে আপনার ॥” 
পত্রের মৰ্ম্ম বুঝিয়া 
মহোৎসব ছলে: সুদ, মণ্ডলে 
টি গৌঁসাই বিদায় লইল|। 


১২ প্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [দম বর্ষ 
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লীল| সম্বরণে বাণী একদিনে, 
ংকীৰ্ত্তনে মত্ত হৈলা। 
ভাবেতে আবেশ ভাবি হৃবীকেশ, 


নিজ দেহ লুকাইল| ॥ 
পরে আর দিনে রাজেজ্ব স্থানে 
বাণী জনাইলা স্বপ্নেতে । 


শ্ৰাদ্ধ নিষেধিয়া কহে বুঝাইয়া 
মাসে মাসে ভোগ দিতে ৷৷ 

এই স্থানে বাণী চরিত সমাপ্ত। ইহার পরে বাণীর বংশাবলীর বিস্তৃত 

বিবরণ বুঘুনাথ দিয়াছেন । 
ও শতকে শ্রীপঞ্চমীর পরদিন সিদ্ধ তেঁতুল বুক্ষতলে মহোৎসব ও মেলা 

হয়। গ্রন্থলিধিত বিষয়েব ( অর্থাৎ অস্তরঙ্গ ) কথা এপানে শেষ হইল। 

গ্রন্থের বহিরঙ্গ আলোচনা বড় গ্রীতিপ্রদ নয়। গ্রস্থেব মূল পাণ্ডুলিপি বা 
সমসাময়িক গ্রতিলিপি আমার হস্তগত হয় নাই। যাহা আমার হস্তগত হইয়াছে 
তাহা “দাত নকলে আসল থাস্তা” হইয়া গিয়াছে। * ইহাতে প্রাচীন 
শ্রৃহট্টের কথ্য ভাষাব শবগুলিকে বদলাইয়া আধুনিক সাধুতাবার শব্দ 
বসাইয়া গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর একটি 
ব্যাপার আমাব কাছে ধরা পড়িয়াছে-_-তাহা এই যে--যিনি ধিনি এই গ্রন্থের নকল 
করিয়াছেন__তীহারা সকলেই নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন গ্রস্থমধ্যে রাখির। 
দিয়াছেন অর্থাৎ শ্রস্থাস্তর হইতে শ্লোক ও পদ উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকর্তার রচিত 
বলিয়া চালাইয়! দিয়াছেন এবং শ্রস্থথানিকে চৈভন্ত চরিতামুতের সমান মর্ধ্যাদা 
সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । * প্রক্ষেপের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি--- 

বাণীনাথ যে স্ততিত্বার! রূপনাথ মহাদেবের স্তব করিয়াছেন বলিয়া রঘুনাথ 
লিখিয়াছেন--সে স্তব এই 


* মারদা বাবুর পত্ৰ। 
৬ ১০ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য । 
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+ প্পালীপসললীপীীিপলূপলঞশলূ- 


জযষ শিব শঙ্কব বব ধবজেশ্বর-- 
মুগাঙ্ক-শেখর দিগশ্বর । 
জয় শ্মশান নাটক বিষাণ বাদক 
হুতাশভানক মহোত্তর | ইত্যাদি-- 
এই শিবস্ততি ভাবতচন্দ্ৰকৃত অতি প্রসিদ্ধ স্ততি। ভারতচন্দ্রেব শব্দ স্থানে 
স্থানে পরিবর্তিত করিতে গিষা নকল নবীশ নিজ পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে মুতের 
পরিচর দিয়| ফেলিয়াছেন শ্রন্থথানি এখন ও প্রকাশিত হয় নাই। বাণীর 
চ্বিত্রে এমন বৃহ কথা আছে--যাহ| আজ আমাদের কাছে আদরনীয় হইতে 
পারে। নি বৈষ্ণবের স'ধন করিয়াছেন, তান্ত্ৰিকেব সাধন করিয়াছেন, কল্ম! 
পড়িয়া মুসলমানের সাধন করিয়াছেন ও দেখাইরাছেন যে সকল ধৰ্ম্মেরই 
মূল কথা-_ 
“বস্তুতে ( বস্ততত্বে বা বস্তুতঃ ?) একেশ্বৰ বিনে নাহি আন ।” আর 
“ষেরূপে যাহার রতি সেই সর্বোত্তম” 
ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্ম--সাধিকের মধ্যে কলহের কোনই কারণ নাই,--থাকিতেও 
পারে না। বাণীচ।রতের ইহাই পরম ও চরম উপদেশ। | 
নানা জনের স্থূলহস্তাবলেপ সত্বেও গ্রন্থে কয়েকটি শব্দ ইহার প্রাদেশিকত্ব 
ঘোষণা করিতেছে। যে প্রদেশের যে স্থানে এই গ্রন্থ লিখিত 'হইয়াছিল__সেই 
স্থানে বাবহৃত প্রাচীন শব্দগুলি অক্ষুন্ন অবস্থায় রক্ষিত হইলে, ভাষাতত্বালোচনা- 
কারীদের নিকটে এই গ্রন্থের সমধিক আদর হইত। নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত 
মাত্র দিতেছি £- ৰ 
ঝুঠা- উচ্ছিষ্ট । তান্‌--তাহার। দিবায়--বদলাইয়া ‘দেও’ করা 
হইয়াছে। জানিবায়_-জানিবা। বিবাহ--মঙ্গল কথাটি রক্ষিত হইয়াছে, 
এখনও শ্রীহট্টে ইহা প্রচলিত। পারশ করিয়া--পরিবেশন করিয়া! 
বিচারে-_অদ্বেষণ করিয়া। এক দ্ৰোণ ভূমি-শ্রীহট্টে এখনও প্রচলিত। 
দশ কার্ধাপণ ইহার নির্ধারিত কর। যাৰ্গ--দেহের পশ্চাৎ ভাগ অর্থে 
আমবার-_আমাদিগের | পৈরণে_ পরিধানে। হনে-হইতে থেকে, যথা 
"কোথা হনে*। বণিক্য--বণিক। বালাবাড়ী “তৰ বাস| কাছে” 


১৪ শ্রীহট্র.সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা [৮ম বধ 





mr ais 
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পড়িছা- প্রতিহারী ( পুরীতে ব্যবহৃত হয় পড়িছা) ক্ষেপারী--ক্ষেপামী। 
মেলানী--বিদ্ায় ; মেলানী দাও। আফিং অর্থে কাপা’র উল্লেখ । আসাম 
উপত্যকায় ‘কানি’ বলে। হিন কাপড়ে আফিংএর রস শুকাইয়া রাখা হইত 
এলিয়াই বোধ হয় ‘কাপা? বা ‘কানি? । 

গ্রন্থে নানা বিষয়ের নানামতের প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শাস্তগ্রহ্ উদ্ধত 
হইয়াছে বলিয়া দেখ! যায় 

বৃহদ্ধ্ম্মপুরাণ, সু'ৰাবলী, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, হরিভক্তিবিলাস, পাওবগীতা, 
্রমনাগবত, ইতিহাস সমুচ্চয়, হরিস্থৃতি সুধাঙ্কুর, গোবিন্দ লীলামৃত, জ্ঞানদীপিকাঁ, 
হিতোপদেশ, শীচৈতন্ত চরিতামৃত, শাস্তিশতক, পদ্মপুরাণ, স্বন্ধপুরাণ, যোগবাশিষ্ট, 
মহানিৰ্ব্বাণতন্তৰ, ক্রিয়াযোগসারতঙ্ত্র, মুগুমালাতন্ত্ৰ কুলাৰ্ণবতন্ত্ৰ, সারদাতিলক, 
বিশ্বসারতন্ত্ৰ, উপনিষৎ ইত্যাদি। 

আমার মনে হয়__রঘুনাথ কোনও কোনও গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়াছেন 
এবং নকলনবীশগণ প্রতিলিপি লিখিবাঁর সময়ে নিজের নিজের পরিচিত শ্লোক, 
গ্রন্থের মূল্য বাড়াইবার জন্তু, বসাইয়া দিয়াছেন। উদ্ধত গ্রস্থাবলীব নাম হইতে 
গ্রন্থকর্ভার পাণ্ডিত্য অপেক্ষা নকলনবীশগণের পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় সমধিক 
পাওয়া যায় বলিয়া আমার মনে হয়। গ্রন্থে মোল্লা বা কল্মার উল্লেখ থাকা সন্বে 
ও এবং বাণী মোল্লার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহ! দেখা সত্বেও পবিত্র 
কোরাণ বা সুফী সম্প্রদায়ের কোন ও গ্রন্থ হইতে কোনও বচন উদ্ধৃত হয় নাই 
ইহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 


"ক্ষণ 


অহভ 
সাহেৈেভ্য-শব্নিশ্দশ=শলাতিন্ৰ। 


( জ্ৈমাসিস্ৰ ) 











৮ম বর্ষ শ্রাবণ, ১৩৫০ বাং 1 ২য় সংখ্যা 








দিলেটের নাঁগরীসাহিত্য ও তাহার প্রভাব। 


-- সমোহাস্মলু আশৰ্লাহ্দ-ভহাসেন সাহিত্যন্লজ্, 
ল্ষান্যব্বিনোদ্, পূুৰ্লাভজত্লব্ৰিদ্ক } 

সিলেটের নাগরী সাহিত্য বিষয়ে পূৰ্ব্বে অতি সংক্ষেপে আলোচনা! হইয়াছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্ৰবৃত্ত হইলাম। এখানে আমর| যে 
সাহিত্যের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহ| এক অভিনব হ্থষ্টি, ও- 
জীহট্ৰের নিজগ্ব সাহিতা সম্পদ । ইহার প্রভাবে শীহট্টবাসী মুসলমান সমাজ 
কি পরিমাণ উপকৃত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা এবং ইহার মারফতে সাহিত্য 
চৰ্চ্চ| করিয়া যে সকল মনীষী অমব হইয়া গিরাছেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচব 
প্রদান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য |  স্রীহঁট্রের নাগরী সাহিত্যের চর্চা মুসলমান 
সমাজেই সীমাবদ্ধ, আজ পৰ্য্যন্ত ও উহ! হিন্দুসমাজে বিস্তাব লাভ করিতে পারে 
লাই। বি সমাজের উদ্নাসীনতাই ইহার কারণ কিনা, তাহা সুধী মণ্ডলীই, 
বিব্চেন| করিবেন । _্ীরট্রের নাগরী সাভিত্য শুধু ধৰ্ম্মের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ' 
নহে। বর্লঃ গল্প, উপন্তাস, জীবনী ও সমাজ চিত্র ও তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে । 
মোট কথা মুসলমানের দ্বারা স্থষ্ট ও আলোচিত হইয়া আসিলে ও তাহাতে 
বে অন্থপ্াতির স্থান নাই, তাহ! মোটেই বলা যাইতে পারে না। তবে বর্ডমানে 
নাগৰী সাহিত্য হুই চারিজন বিশিষ্ট হিন্দু মনীষীর কাছেও আদর লাভ করিয়াছে 
বলিয়। মনে হয়। আমি অবগত আছি যে,: আমার' পরিচিত সুনামগঞ্জের ৬ 
জগন্নাথদেব বি, এ, বি, টি ও হবিগঞ্জের মহামহোপাধ্যায় ৮পদ্মনাথ বিদ্তাবিনোদ 
এম, এ, সরস্বতী মহাশয়গণ ঈহট্রের নাগরী পুস্তক পাঠ ও তাহার আলোচনা 
করিয়া গিয়াছেন। | 
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এ সপাসাপাপাদ"ত 


আদি কথা| 

পূৰ্ব্বেই উল্লেখ করিরাছি যে শ্রীহট্রের নী সাহিত্য সিলেটের নিজস্ব 
সম্পদ । এই নিজস্বতার কথাই এখানে বলিতেছি। 

প্রতিহাসিকগণের মধ্যে নানামত থাকিলে আমাদের বিশ্বাস প্রায় পৌনে 
পাঁচ শত বৎসর পূৰ্ব্বে বিশ্ববিশ্ৰুত দরবেশ হজবত শাহজালাল (মঞ্জঃ) বহুতর 
আউলিয়া অনুচরু সহ স্থছুব আরবদেশেব ‘এমন’ প্রদেশ হইতে ভাবতবর্ষে 
আগমন কবিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ভারতের তৎকালীন রাজধানী দিল্লীতে 
কিছুকাল অবস্থান করিয!, ইসলাম প্রচার ব্যপদেশে ৩৬৭ “গন অনুচর ( শিষ্য )সহ 
হিন্দুরাজ্য পিলেটে আগমন করেন। এরপূর্বব হইতে সিলেটে ছুই চারজন 
মুসলমানের অধিবাস থাকিলেও এঁ সময় হইতেই সিলেট ভূমির সহিত মুসলমানের 
প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সিলেট ভূমি যে সমৃদ্ধ ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত নগরী ছিল, তাহাতে সন্দেহ 'না থাকিলেও মুসলমান আমলেই যে 
সিলেটের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে--তাহ! না বলিলেও চলে। তাপস শ্রেষ্ঠ 
পূণ্য শ্লোক হজরত শাহজলাল ( মজঃ ) মরহুম মগফুরেব শুভাগমন হইতেই 
শ্রীহ্ট মুসলমান শাসনে আসে ও চারি শতাধিক বৎসর মুসলমান শাসনে থাকিয়া 
তাহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়া এক মহানগরীতে পরিণত হয়। 
সিলেটে মুসলমান শাসনের প্রারস্ত হইতেই ধৰ্ম্মপচাব, রাজকাধ্য পরিচালনা, 
ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কাধ্যব্যপদেশে পশ্চিমন্থ মুসলমান অধ্যুবিত দেশ আরব, 
পাৰন্ত, আফগানীস্তান, বাগনাদ, সিরিয়া, তাতার, বোখারা, তুর্কীস্তান, মিশর 
প্রভৃতি দেশ ও নগর হইতে অজস্র মুসলমান সিলেটে আসিয়া স্থাধীভাবে বসবাস 
করিতে থাকেন ও তীহাদের বংশধর গণ ক্রমশঃ চতুদ্দিকে ছড়াইতে থাকেন। 
পক্ষান্তরে সাম্যবাদ মুলক মহান্‌ ইস্লাম ধর্মের একেশ্বরবাদি, উদারতা অপূর্ববগুণ 

মাহাত্ম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে আকৃষ্ট হইয়| দলে দলে হিন্দুজনগণ ও ইসলাম ধৰ্ম্মে 
'_ দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । শ্রীহট্টের মুসলমান সংখ্যা গরিষ্টতাই তাহার 


প্রমাণ। 

মুসলমানের একটা মহৎগুণের কথা অপর কোন জ!তিই অস্বীকার করেন 
নাই। তাহা এই যে_ মুসলমানগণ যে দেশেই যান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, 
সেইদেশের ধন সম্পদ নিজ দেশে না লইয়া গিয়া সেই দেশকে নিজের দেশ, 





২য় সংখ্য। ] “সিলেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব) ১৭ 
লে দেশের পূর্ববঅধিৰাসীঙ্গণকে নিন ত্ৰাতা ভগিনী এবং সেই দেশের ভাষাকে 
নিজের ভাঁষারূপে ববণ কবিয়া নিয়া; সেইদেশের অধিবাসীদের ঘরের ধারে 
ঘর বাধিয়া বসবাস করিতে ও চাষ আবাদ, ব্যবসায় বাণিন্রা, শিল্পকলার উন্নতি, 
ভাষ! ও জ্ঞান চর্চা এবং দেশবক্ষা প্রভৃতি কার্যে আত্মনিয়োগক্রমে, সেইদেশের 
স্কৃষি সাধনে তৎপর »ইয্া পড়েন। বিজ্তবর ডাঃ ৮ দীনেশচন্দ্র মেন বি, 9, ডি, 
লিটু মহাশয় তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নামক গ্রন্থে পিখিয়াছেন “মুসগমান: ৷ 
কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গভাঁষার সৌভাগ্যের কারণ ।” শুধু ভাষা কেন এই বিজয়ে 
অন্তান্ বিষয়েও দেশের জ্টবুদ্ধি ঘটিয়াছিল। A 
আমরা এখানে যে সময়ের কথা! বলিতেছি, সিলেটের তৎকালীন ভাষা| ছিল 
স’স্কৃত বহুল বাঙ্গালা, সুতয়াং পশ্চিমাগত মুসলমানগণ এদেশের ভাষাকে 
নিজের ত্তাষারূপে বরণ করিয়া লইলেও, প্রঁধথমাবন্থায় তাঁরা তাহা সম্যক্রূপে 
বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। পক্ষাস্তবে মুসলমান প্ৰাধান্য ও ব্লাঞ্জতাষা 
মুললমানী হওয়ায়, বিদেশাগত মুসলমানদের তাহাতে অন্ুবিধা না ঘটিলে ও 
নবদীক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু জ্রাতৃবৃন্দের পক্ষে নূতন আমদানী ধিদেশীয় আরবী, 
ফার্সী ও উৰ্দভাষ| বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়া পড়িয়াছিল। আবার শাসন ও 
ধর্ম প্রচার কাধ্য পরিচালনে হিন্দু গু নবদীক্ষিত মুসলমানদের সহিত কথা বলিতে 
শাসকগণ ও ধর্ম প্রচারকামী আলেমগণকে ও বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে 
হইত। ইহাও অনুমান করা অবাস্তব নহে যে, নানাভাষার সংমিশ্রণে দিলেটের 
ভৎকালীনভাধা এক অপূর্বতাব ধারণ ক'রয়াছিপ। 

অতঃগধ ভবিষ্যৎ বিবেচনায় মুসলমান শ(লকগপের গব্ষেণাণ ফলে, এতদ্দেশীয় 
হিন্দুগণের রাজকাধ্য ও নবদীক্ষিত মুললমানদেব ধৰ্ম্মকাৰ্য্য ও রাজকার্যা পৰিচালন! 
হেতু প্রথমতঃ নাগরীকদের সুবিধার্থে এক সহজ সুন্দর মিশ্রিত ভাষার প্রচলন 
করা হয় ও তাহা লিখিয়া প্রকাশ করার জন্ত “দেব নাগরী ও বাঙ্গালা অক্ষরের 
সহিত সামঞ্জন্য রাখিয়া “সিলেটী নাগরী” অক্ষরের সৃষ্টি ঘট। সরল, সহজ ও 
সুদ্দর বলিয়া জনসাধারণ ইহার নাম দিয়াছিলেন “ফুণ নাগরী।” এই নগরী 
অক্ষরের দ্বার| জনসাধারণের প্রচলিত কথ্যভাব1 লিখিয়াই নানাবিষয় কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন 
হইত । তবে তৎকালে নাগরী টাইপ তৈয়ার হয় নাই, হাতে লিখিয়াই সৰ্ব্বকাধী৷ 


১৮ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [৮ম বৰ্ষ 


স্পা এলা বলল += 


সম্পাদিত হইত । আজ প্রায় ৮০ বৎসর হয়--সিলেট জননীর স্থস্তান, সিলেট- 
বাসীর গৌরবরত্ব বিখ্যাত পুকষ সিলেট .সদর ( টাউন-) নিবাসী জোনাব মুন্সী 
মোতাম্মর আবদুল ক্রিম মরহুম :সাহেব “সিলেটী নাগরীর” টাইপ কাটাইয়া, 
প্রথমে নাগরীতে নানাগ্রকার পুস্তক ছাপাইতে আরম্ভ কবেন। এর পর আরও 
কতিপয় পুস্তক ব্যবসারীর শুভ চেষ্টায় আরও বহুসংখ্যক নাগরী পুস্তক ছাপাইয়া, 
মুসলমান জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা নিবারণে সমাজের বিশেষ উপকার সাধন 
করিয়াছেন ৷ এসব প্রকাঁশকগণেএ মধো সিলেট টাউন নিবাসী গজি আবছুল 
ওয়াহেদ মবছম সাহেব, মুন্মী আমিনউদ্দিন মরহুম সাহেবও হাজী আবদুর রহমান 
(ইনি বর্তমান আছেন ) সাহেবানের নাম উল্লেখযোগ্য । 

এস্থলে টাউন 'নবাসী মুন্সী মাং আস্ত্রল মরহুম সাহেবেব নাম ও উল্লেখ 
করিতে হয়। কাব্গ্"তিনিই ‘দীন ভবানন্দ' কৃত “রাগ হবিবংশ’ নামক পা 
পুথি সংগ্ৰহ ক্রিয়া নাগরা অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন । -- 

দিলেটের ‘ইসলামিয়া ও সারদা? প্রেসে এবং কলিকাতার 'জেনাধেল দহ 
প্রেমে নাগরী পুস্তক মুদ্রিত হইয়া থাকে । অন্তকোন ও গ্রেসে নাগরী অক্ষর 
নাই। আজ পধ্যস্ত নাগরীতে যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
কতকগুলি মুসলমান ধর্মের নিত্য অনুষ্ঠেয় বিধি, নিষেধ ও র্িয়াঞ্লাপের 
ব্যবস্থাপূর্ণ, কতকগুলি মাবিফত বা আধ্যাত্বিকতত্ব বিষয়ক; কয়েকথান 
' মহাপুরুষগণের জীবনীও কতকগুলি পুস্তক গল্প, উপন্তাস শ্রেণীর । | 

যাহারা সমাজের পনর আনা অংশ; উল্লিখিত পুস্তকগুলি মেই সকল 
অল্প শক্ষিত পুথি পড়,যা লোকের শোক, দুঃখে পান্বনা ও বিশ্রামে আমোদ দানে 
তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিযাছে ও রাখিতেছে। 
এবং গৃহ পঞ্জিকার স্তায় আজ নাগরী পুস্তক পল্লীবাদীর গৃহে গৃহে আসন লাভ 
করিয়াছে । আজ সাধু বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত নানারকমের পুস্তকের কোন 
অভাব নাই বটে কিন্তু জনদাধারণের একআনা লোকও উহার আদর করিবাব 
স্থযোগ ও যোগাতা লাভ করে নাই। কিন্তু নাগরী পুস্তক সমাজের সকল 
স্তরেই আদর লাভ করিয়াছে । সুতরাং একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা 
ষায় যে, এই যুগ প্রবর্তক নাগরী সাহিত্য পল্লীতে পল্লীতে সাহিত্য চর্চা ও এ 


২য় সংখ্যা ] “সিলেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব" ১৯ 





সাহিত্য চৰ্চ্চা বজায় বাখিতে কি পবিমাণ ব্যাপক সাহায্য করিয়াছে | তাই 
আজম সিলেটেব লাগবী সাহিত্যের প্রবর্তকগণ দেশবাসীর শ্রদ্ধার ও 
গৌরবে পাত্র। 


নাগরী পুস্তক ও লেখক পরিচয়। 

এখানে আমরা সংক্ষেপে নাগরী পুস্তক এবং যাহারা পুস্তক রচনা করিয়! 
সিলেটের নিজস্ব সম্পদ ও গৌরবধন-_নাগরী সাহিতাকে বীচাইয়৷ ও সমৃদ্ধ 
করিয়। গিয়াছেন, সেই লব মনীষী ও লেখকগণের যথাসম্ভব পরিচয় দিতে প্ৰয়াসী 
হইলাম । যথাসময়ে কেহ এ সব গৌরব স্থান'য় সাহিত্যিকগণের জীবনী লিখিয়া 
রাখেন নাই। কেহ কেহ নিত রচিত পুস্তকে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, . 
কেহ কেহ তাহাও করেন নাই। আবার বাবসাবৃদ্ধিতে, পৰিচালিত হইয়| কোন 
কোন পুস্তক ব্যবসায়ী পুস্তক হইতে লেখকের আত্মপরিচয়, এমন কি নাম 
পরযান্ত বাদ দিয়া পুস্তক মুদ্ৰন ও বিক্রয় করিতেছেন। তাহারা বুবিতেছেন না 
থে, ইহাতে সমাজের কি অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে । আমরা এ বিষয়ে নাগরী 
পুস্তক ব্যবসায়ীগণের শুভ, জাগ্ৰত ও কৃপাদৃষ্টি আকৰ্ষণ করিতেছি। সে ষাহাহউক 
এস্থলে যথাসম্ভব নাগবী-_পুস্তকগুলিব পরিচয় প্রদান করা হইবে। যথাঃ 

(>) হাল্লভুন্সনী $-- জীবনী পুন্তক। রচক মৌলবী ছাদেক আলী 
মবহুম। ইহা মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মহামহিমান্বিত শিশ্ববরেণ্য মহাপুরুব 
হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনী । উহাতে স্ষ্টিতবের বর্ণনা ও হজরতের 
বিস্তাব্তি জীবনী যুক্ত-পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত, একথানা বৃহৎ পুস্তক । 
বচক সাদেক আলী সাহেব হিন্দু ছিলেন, ইসলামধৰ্ম্মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও কয়েকখান! পুস্তক বচন করিয়া গিষাছেন। 
তাহার পূর্বনাম ছিল “গৌর্কিশ্োর সেন 1” তিনি বাঙ্গালা ১২০৮ সালে দক্ষিণ 
শ্ৰীহুট্ৰের লংলা পরগণার দৌলতপুর গ্রামে"জন্মগ্রহণ করেন। তঁ'চার পিতার 
নাম ছিল রামগোবিনা সেন। গৌরকিশোর সেন উচ্চশিক্ষিত আইনজ্ঞ বাক্তি 
ছিলেন। তিনি স্বরচিত “রঙ্দেকুফুর” নামক পুস্তকে লিখিয়ছেন, উচ্চশিক্ষা 
লাভেব পর তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে “মানুষ মরিলে তাহার প্রাণ কোথায় 
ঘায়?”? এই প্রশ্নের উত্তর ও আত্মার মুক্তিব চিন্তায় তিনি অধীর হইয়া পডেন, 


ৰ ্ীহট সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা [৮ম বর্ষ 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্শের সত্যত! ও পূর্ণতা! বিষয়ে তাহার চিন্তা জাগ্রত হয়। ১২২৫ 
বাংলা হইতে ধৰ্ম্মালোচনা ও মনে উদিত প্রশ্নের মীমাংসাহেতু__তিনি নানাস্থানে 
বেড়াইতে থাকেন। এমন কি ঢাকা পর্ধ্স্তই গিয়াছিলেন অর্থাভাব বশতঃ 
মধো একবাব মুখ্লেফের পদে ( হিঙ্গাভিয়া আদালতে) চাকুরী গ্রহণ করিয়া 
সাত বৎসর পর তাহা! ছাড়িয়া দেন। অতঃপর আৰার ঢাকায় বাইয়া তথাকার 
সুপ্রদি্ধ আলেম ও কামেল দরবেশ শীহছুফি নকি উল্লা সাহেবের ভাতে ইসলাম 
গ্রহণ করেন ও কিছুকাল তথায় থাকিয়া মুর্শিদের (গুরুর) আদেশে দেশে আসিয়া 
ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া ইসলাম গ্রচার 
করিতে করিতে অবশেষে তিনি দক্ষিণ প্রীহট্রের উটাপরগণার 'লামু* মৌজ। 
নিবাসী ‘হাজির ঠাকুর’ নামক জনৈক সঙ্রান্ত ভদ্রলোকের এক কন্যা বিবাহ করিয়) 
স্থায়ীভাবে তথায় ৰাস করিতে থাকেন ৷ পীাঙ্কাব পরবর্তী বংশধরগণ এখনও 
তথায় বাস করিতেছেন। 

(২) হক্ষব্রভ নামা ৪__টক্ত মৌলবী ছার্দেক আলী মরহুম 
ষাছেব রচিত পৌরাণিক আখ্যান পুস্তক । ইহাতে সুন্দরীর রাণী ভুবনবিখ)াত 
সুন্দরী মিশরমনি “জোলায়খ|” ও মহাপুরুষ হজরত ইয়াকুব ( আঃ) পয়গন্থবের 

পুত্র মহাপুক্ষ হজরত ইউছুফ পয়গম্বরের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত 
| মহাপুরুষদ্বয় বাইবেলে--“জেকুব ও জেসুফ’ নামে পরিচিত | এই প্রেমকাহিনীতে 

ও অধ্যাত্ববাদের গোপন ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

(৩) হাসল অিছিছিল্ল $_উক্ত কবিছাদেক আলী রচিত। হামর 
অর্ধে পরকাল এবং মিছিল অর্থে বর্ণনা বা অবস্থা বুঝায় । এই পুস্তকে উপমাসক 
পরকালতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে নিতান্ত পাষণ্ড ও কাঁদিয়া 
আকুল হইয়া পড়ে । 

(5) ্দেদকুস্ল্ £_ উক্ত কবিরচিত। ইহাতে তিনি বিভিন্ন ধর্মের 
যমালোচনা, ইসলামধর্শের মাহাত্ম্য, নিজের সংক্ষিপ্ত পরচয় ও তৎকালীন 
মুসূলমান সমাজের অবস্থা বৰ্ণনা করিয়াছেন । 

(6) হাতশত্ডুর,ব্র ৪--ইহাও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জীবনী। তবে 
" ইহাতে পরশ্থরিক জ্যোতির বর্ণনা ও আধ্যাত্মিক তৰের বহকথা ও গান আছে। 


0১০15 
হয় সংখ্যা] «সিলেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব” ২১. 


লদাপাপাপিসি" 
দলপিিসিলি লানি পা পাপ পাপা সাীসিশিসিশিশীশাশি লা িীপীশিশোপিসিপিশিিশাশাশাশাশি পদসাসদলাসিদিশসিদৎংসসদদীদীদদযদন পাশিশিপিশাশিশাশি = 


এই খানা ও বৃহৎ পুস্তক । রচকের নাম মুন্সী বুরহান উল্লা! ওরফে চেরাগমালী । 
ইনি শ্রীহ্টসদরের পারকুলের এলাকাম্থ আখালিক্া নামক স্থানে জন্মগ্ৰহণ, 
করিয়াছিলেন প্রায় ৫৫ বৎসর পূৰ্ব্বে তিনি এই বৃহৎ পুস্তকখানা রচন! 
করিয়াছিলেন। শ্রীহট্রের মজলিস আমিন নিবাসী আবদুল আজি নামক, এক, 
ব্যক্তি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লেখক । শ্রীহট্টের কাজিটোলা নিবাসী করামত 
উল্লার পুত্র মুন্সী শরাফত উল্লা ও মহল্লা আবদুল্লা নিবাসী ইমাম বক্সের পুত্র 
মুন্সী করিমবল্প সাহেবদ্বয় সন ১৩*৩ সালে উহ] প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত, 
বুরহান উল্লার পিতার নাম আলীমউল্লা । ইনি আরও কয়েক খানা পুস্তক রচনা 
কারষাছিণেন কিন্তু সেগুলি মুদ্রিত হয় নাই । 

(৬) মাতেকজ্কাম্ডল্মন্ী এ--ইহা হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনী 
ওতীহার জীবনের বিবিধ অলৌকিক খটনাবলীর বর্ণনাধুক্ত বৃহৎ পুস্তক । 
রচক ত্রিপুরার ধশনিগর নিবাসী হাজি মোহাম্মদ ইয়াছিন মরছম। ইনি একজন 
বিখ্যাত সাধক ও কবি ছিলেন। ধৰ্ম্মনগর পরগণার ইয়াকুব নগর মৌজায় 
তাহার বাসস্থান ছিল। তাহার বংশধরগণ তথায়ই বাস করিতেছেন। 

(৭) ল্রলেসাস্নি$_খোদাপ্রেম বিষষক আধার্মিক বর্ণনা ও গানযুক্ত, 
পুস্তক । রচক--উক্ত হাজী মোহাম্মদ ইয়াছিন সাহেৰ। 

(৮) আভ্রান্রম্শি গ-- ইক উক্ত হাজ্জীসাহেব রচিত পুস্তক । ইহাতে 
কবি--মানুষের জাগতিক বন্ধনের বণনা মূলক আক্ষেপ বাণী করিয়! ঘুমন্ত 
মানবকে জাগাইতে প্রয়াস পাইক়াছেন। তিনি গানের ভিতর দিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, মায়ার বন্ধনই পারলৌকিক মুক্তির অন্তরায়। ইচাতে 
অনেকেরই চক্ষু ফুটিয়াছে। কবির সাধনা ও সফল হইয়াছে। 

(=) ভান্লেবক্তাক্সাত £-ইহা উক্ত হাকীপান্থেক রচিত বড় 
আকারের পুন্তক | ইহাতে সাধক কবি নানা বর্ণনা ও গাদেব ভিতর দিয়া 
পাঠকগণকে স্বর্গের অর্থাৎ বেহেস্তের পথ দেথাইয়াছেন। ইহা বহুআধ্যাত্মিক. 
তৰ্বহ্থল পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ পুস্তক । 

(৯০) ব্লসলীদ্দল হি কবিরচিত | মেম্বেলোকঘের চরিত্রগঠন 
গু ধৰ্ম্মাচরণ মূলক পুস্তক ৷ ইহ! মুদি ছয় নাই! 


২২ ক্লীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ' [৮ম বর্ষ 


২০১০ 





(>>) আহক্গাসশ্রব্থা _ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনিক অন্কষ্ঠেয় 
ধৰ্ম্ম ব্যবস্থাবিষয়ক সরল ও বৃহৎ পুস্তক। রচকেব নাম মৌলবী সৈয়দ শাহ 
আবদুল কাদির সাহেব। তিনি নিজ্জকে শ্ৰীহট্ট সহরের অধিবাসী বালয়া পরিচয় 
দিযাছেন। ব্বদ্বাশাস্ত্ৰ ছাডা ইহাতে ধৰ্ম্ম বিষয়ক আরও অনেক কথা আছে। 
এই পুস্তকথানা আয়ত্ব করিলে দৈনন্দিন বৰ্ম্মকাধ্য সম্পর্কে কোন অভাব ঘটে না। 

(৯৯ নুক্লন্নসছিফ্সত% ইহা অমুদ্ৰিত হস্তলিখিত অতি বৃহৎ আকারেণ 
পুস্তক । রচক--হঞ্জবত সৈয়দ শাহ নুর মরভুম। ইনি হবিগঞ্জ মহকুমার 
জলাল হাক্‌ নামক স্থানে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন। হনি ও ইটা পরগণার 
*লামুঃ নিবাসী হাজিরঠাকুর নামক ভদ্রলোকের এককন্তাবিখাহ করিয়া দীর্ঘকাল 
শ্বগ্ুরালয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাধক কবি। পীবিমুরিদী ' 
বাপদেশে এই অঞ্চলে আসাতেই এথাকার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানে 
তাহাব বংশধরগণ হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্র মহকুমায় ছড়াইর! 
পড়িয়াছেন। এবং বংশে বহুতর আলেম (বিদ্বান) বর্তমান আছেন। 
নৃরনছিয়ত পুস্তকে কবি আধ্যাত্মিক ও সমাজ চিত্রমূলক অজস্ৰ গান রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। লেখকের সমুদয় পুস্তক পড়িয়া দেখার স্ুষোগ আমাদের ঘটে নাই। 
কারণ উহা একপ্রকাব দুষ্প্রাপ্য । তবে ইটা, চৌয়াল্লিন ও ভামুগাছ পরগণার 
কোন কোন ব্যক্তির গৃহে হশুলিখিত এক একখান! পুস্তক রক্ষিত আছে। 
দক্ষিণ শ্রহট্রের ঢেউপাশ! নিবাসী মৌলবী আবদুল জব্বার বি, এ সাহেব ইহার 
এক কপী সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অৰগত আছি। লোকমুখে জানা যায় ষে 
কবির নিষেধ থাকার দরুণই উহা মুদ্রিত হয় নাই। = | 

(৯৩) সাভকুম্াক্র ব্বাষ্থখান্স $-_উক্ত কবি রচিত একথানা মেযে 
চত্রিত্র বিষয়ক অপূৰ্ব্ব পুশুক। কবি মেয়ে সম্প্রদায়কে সাতশ্ৰেণীতে বিভক্ত 
করিয়া তাহাদের চরিব্রচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইহ! ‘একথান| সমাজচিত্ৰ ও 


বটে। অতি রস মাধুধ্যপূৰ্ণ । ৰ 
sc হাসব্লভক্াণ $--ধৰ্ম্ম ব্যয়ক বৰ্ণনা ৪ আধ্যাত্মিকতৰপূৰ্ণ 


গানযুক্ত পুস্তক | রচক ,বরায়া পরগণার ফুলবাড়ী নিবাসী প্রসিদ্ধ আলেম ও. 
1ধক মৌলবী শাহ আবদুল ওহাব চৌধুরী মরহুম। তাহার ' কনিষ্টপুন্ত শাহস 


Hn 
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পদতল = শদ্িলিসদিসিপসিসলিসিসিশিসিলচিস উপিসিসাশাপাশাশিপাশি ললাসিলাসিিলি লালা পাপাপাসপিসপিস পাস 








মাহতাবউদ্দিন আহমদ, ওরফে জহুরুল হুক চৌধুরী ও একজন সাধক পুরুষ) 
তিনি প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ দক্ষিণ শীহট্রের সমসেরনগর রেল ষ্টেশনের 
নিকটবৰ্ত্তী 'শাহকাঁলারঃ দরগায় বাস করিতেছেন । প্রত্যহ চিন্দু মুসলমান 
বহু সংখ্যক লোক এখানে আসা যাওয়া করিয়| থাকেন । কবি তাহার পুস্তকে 
সমাজকে পারলৌকিক ত্রাণেব সঙ্কান দিয়াছেন। এই পুস্তকথানাও আকারে 
বড। প্র পু কে দেখা যায় যে, তিনি আরও কয়েকখানা পুস্তক রচনা 
করিয়াছিলেন তবে তাহা ছাপায় প্রকাশ হয় নাই। শ্রীহট্রের কাজি জলালুদ্দিন 
মহল্লা নিবানী হাফেজ আমিহ্নাদ্দন মরহুম হাসরতরাণ পুহ্ুক খানা ওকাশ 
করিয়াছিলেন । 


(৯৮) ভব্তকর্লাল £-উক্ত কৰি রচিত একখান! ধৰ্ম্ম ও আধ্যাত্মিক 
তত্ব বহুল পুগুক। নামেই উহার পরিচয় ; তবে উহা মুপ্ৰিত হয় নাই। 

(৯৬) সমুৰ্ল চন্লিত &- সমাজ চিত্র বিষয়ক অপূৰ্ব পুস্তক । রচক 
সুনামগঞ্জে লক্ষ্মণতী৷ পরগণার যোলঘর মৌজ| নিবাসী শাহআছদ আলী স|হেব। 
হঁহা লোকচরিত্র ও সমাজ চিত্র মূলক পুস্তক । তাহাতে বহু সংখ্যক অধ্যাত্মবাদ 
মূলক গান ও আছে। 

(৯৭) সঅফ্দ্ৰিলুক্ল উসহল্নাস ৪ বাবস্থাশীল্ত্র বিষয়কপুস্তক। ব্লচক-- 
জীহ্ট সদর নিবাসী মুম্দী_আমানউদ্লী। ১২৯৩ বাংলা পর্য্যন্ত তিনি জীবিত 
ছিলেন বলিয়। জানা যাঁয়। তিনি তাহার এই পুস্তকে মুসলমান সমাজের নিত্য 
অনুষ্ঠেয় ধৰ্ম্ম বিষয়ক কাধ্যাবলীব বিধিব্যবস্থা ও প্রত্যেক কাধ্যের পরিণাম ফল 
ও গুণ মাঠাত্মোর বর্ণনা করিয়াছেন । 

(৯৮) ইৰ্লভ নামাঃ_রচক উক্ত মুন্সী আমান উল্লা। ইহাতে 
ধৰ্ম্মতন্ব মূলক কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনাদ্বারা লোককে সংপথ 
দেখান হইয়াছে । 

৬৬৯) লাগালাম $--উক্ত আমান রচিত একখানা আধ্যাত্মিক তত্ব 
মূলক ক্ষুদ্ৰ গানের পুস্তক ৷ 

(২০) জ্রম্সিল্লাল্ পাস্ডেল্পলিল :৪- অসাবধানকে , সাবধান করার 
উদ্দেশ্ডে লিখিত । রচক-_শ্রীহট্র সদরের গহরপুর পরগণার' লামাপাড়া নিবাসী 


২৪ শ্রীহট সাহিত্য-পরিমৎ পত্রিকা - [৮ম বর্ষ 

,_ মুন্সী ওয়াজেদ উল্লা সাহেব। ইহাতে ধৰ্ম্মতত্ব বিষয়ক কযেকটা পয়ার, একটা 

ভাঁটকবিতা ও আধ্যাত্মিকভাবের কতকগুলি গান সম্নিবেশিত হইয়াছে। 

'_ (২০) মাহে শ্দঅভ্ঞান্স ৪-উক্ত কবি রচিত। ইহাতে রমজান 
অর্থাৎ রোজার মাহাত্মা বৰ্ণিত হইগ্লাছে এবং আধ্যাত্মিকতত্বপুৰ্ণ কতকগুলি গান 
ও আছে। | 

'_ (২২) ক্্ক্লিন্দিছিফ্মক্ভ এ- নিজের মনকে সরল পথ দেখান মুলক 
আধ্যান্মিকতত্ব পূৰ্ণ পুষ্তক। বরচক--জহট্র সদর নিবাসী শৃাহহবসূজ আলী। 

' তীহার রচিত পুস্তক দৃষ্টে বুঝ! যায় খে, তিনি গভীর তথ্বজ্ঞানী সাধক কি 
ছিলেন। তিনি তাঁহাব দিলনছিয়ত পুস্তকে অধ্যাত্মবাদের বহু গোপন তের 
সমাবেশ, খোদার বন্দেগী অর্থাৎ আরাধনার বছ নিয়ম কান্কন ও তত্ব স্গিবেশিত 
করিয়াছেন! স্থানে স্থানে কতকগুলি আধ্যাত্মিক গানও রগিয়ীছে | 

(২৩) ভুক্লমুক্ৰ:লহিকুক্ত $_ উক্ত কবি রচিত আধাত্মিক তত্বপূর্ণ 
পুস্তক | ইহাতে ধর্মবিষয়ক নানাকথা ও বহু সংখ্যক আধাত্মিক গান 
"রহিয়াছে। 

(২৪) 'ক্রিজ্ছুক্ে হুলিক্কা গ-উক্ত কবি রচিত | লোকচরিপ্র 
মূলক পুস্তক ৷ ইচাতে জগতের বিভিন্ন তথ বিষয়ক নানাকথার সমাবেশ করা 
হইয়াছে 
৮৫৬) ডজ্জেন্ছসাল্র $_ আধ্যাত্মিকতত্বপূর্ণ গানের পুস্তক! রচক 
শ্ীহ্র সদর নিবাসী শাহ হোসেন আলম । কবি এই পুস্তকে ধৰ্ম্ম ও অধ্যাত্মবাদ- 
মূলক উপদেশ পূর্ণ পয়ার ও গানের সমাবেশ করিয়া জনসাধারণকে ধৰ্ম্ম শিক্ষা 
দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

(২৬) হুক্কন্নাসা $_ হজবাত্ৰীগণের অবস্থা জ্ঞাতবা পুস্তক। * রচক 
শাহ মোহাম্মদ আবহুল্লা। ইনি কোথাকার লোক তাহা জানিবার সুযোগ 
পাই নাই। এই পুস্তকের রচক হজ্জ ব্রতের অর্থাৎ মক! যাত্রীগণের ; রাস্তায় ও 
তথায় করণীয় কার্ষোর প্ৰয়োজনীয়, উপদেশের সমাবেশ করিয়াছেন । 

(২৭! ওজু নামাজ্ঞেত্ৰ কন্বিভা ৪-পকিব্রতা ও নামাজ 
বিষয়ক কবিতা 1 রচক জৈস্তার কোনও গ্রাম নিবাসী মুন্সী আবছুল করিম" 


৪ 


১৮ 


এম 
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"ত শপস্তোঁ দি পশিশিপপপপিলিলশশপপশশিশটিলিশলি ৬ পশিশাশীপাশিপীপসাপপিপাপশাশপিশসাপাশীশ লালী লতাশিল ছি ক = = ৩ 


সাহেব কবি তাহাব এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্যৰ্থ! শাস্ত্র ব্ষিষে তাট কবিতা 
ছন্দে “হুকথা আলোচনা করিয়াছেন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে শ্লেবপূর্ণ বহু 
উপদেশ ও দিয়াছেন । | 

(২৮)  অস্ফিলুল জ্সাওুহাস $- জনসাধারণকে ধৰ্ম্মের পথ 
প্রদর্শন মূলক পুস্তক 1 র্ক-__জৈস্তার ছোটদেশ গ্রাম নিবাশী মুদ্দী আবছল 
আজিজ শিক্ষক সাত্হব1 কবি এই পুস্তকে অ।তিকে ধৰ্ম্ম বিবয়ক বহু উপদেশ 
প্রদান ক রয়াছেন। ৷ 

৯) ৰ্ৰাগ্গ হুপ্লিশ্ৰহসন £--আধ্যাত্মক তৃত্ববহল গানের পুস্তক । 
স্লচক শাহ দিন ভযানন্দ । দিনভব!নন্দ একজন বিখ্যাত দাধক কবি ছিলেন। 
তিনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ ও দ্ধান লোক ছিলেল। সাধন পথে অগ্রসর 
হওয়ার পর তিনি ইপলাম পণ্ম শ্রহণ করিয়া-ছলেন। ত্রিপুর! ষ্টেইটের ধৰ্ম্মনগর 
মহকুমার কাছিমনগর মৌজায় তাহার লমাধি বর্তমান আছে। ছুই শতাধিক 
থত্গর পূর্বের ভবানন্দ দক্ষিণ শ্রীহট্টরের লংল৷ পরগণার নগ্ন মৌন্জায় এককুলীন 
ভ্ৰাক্মণ বংশে জন্মগ্ৰহণ করিয়। হিন্দু শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অৰ্জ্জন করিয়া- 
ছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার রচিত গানের ভাষা ও বর্ণনার মধ্যে বেশ পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। ভবালন্দ ৪০ বৎসর বয়লে ব্রহ্মচাল পনগণার কোনও 
মৌজায় বিবাহ করিয়া ছিলেন। ভবাননা ঠাকুর স্ৰৈণা লোক ছিলেন, স্বীয় 
স্ত্রীর প্রতি তিনি «তই আসক্ত ছিন্ন যে, একদিনের ভক্ত অদর্শন ঘটিলে ও 
তিনি নিতান্ত চঞ্চল ও অধীর হইয়া পড়িতেন। তাই স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে যাইতে 
দিতেন না। একদা তিনি বাড়ী না থাকা কালে তাহার মাতা ( তখন পিতা 
ছিলেন লা) বধূকে পিত্ৰালয়ে পাঠাইলে পব. ভিনি বাড়ীতে আসিয়া একথা 
ছানা-মাত্রই উদ্মাদের স্তায় অন্ধকার রাত্রিতে একটী নদী সতারিয়া ভিজাবন্তে 
শ্বপ্তরালয়ে যাইয়! উপস্থিত হন! ভবানন্দের এ অবস্থা দৃষ্টে স্ত্রী বলিলেন : 
শস্বামিন! আমার প্রতি আপনি ধেরূপ আসক্ত, ভগবানের প্রতি যদি সেরূপ 
আসক্ত হইতেন, তাহা ॥ইলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁহার নৈকটা লাভ করিতেন” 
স্ত্রীর এরূপ বাক্য শ্ৰবণে ভবানন্দের ভাবাস্তর ঘটিল, দৈবজ্ঞান লাভ -হুইল। 
তিনি ভাবাবেগে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! আপনি কি বলিলেন? 
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আবার বলুন ।” স্ত্রী সপ্রতিতাবে পূর্ববক্থাণই পুনবাবুত্তি করিলেন । তপন 
সেই ভিজাবস্ত্রে বাত্রির অন্ধকারে ভবানন্দ গা ঢাকা দিলেন। এরপর 
কিছুকাল সংসার বিরাগী ভবানন্দকে কেহ কেহ কদলী গাছের আশ্রয়ে 
জুড়ি নদীতে ভাগিয়া ভাসিয়! গান গাইতে দেখিয়াছিলেন মাত্র । এরপর 
আর বহুকাল কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। দীর্ঘ ৪০৪৫ বসব পর 
তিনি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া গোলাপগঞ্জ বাজারে আসিয়া এক আশ্ৰম করয়া 
বাস করিতে থাকেন | বৈষ্ণব মতে তাহার গুকদত্ত নাম ছিল 'রাজীবংশদাস' | 
এ সময়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদ'য়েব লোকই তাহার কাছে ঘাওয়া আস! 
করিতেন ও তাহার রচিত গানগুপি ও লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। ভবাদম্দ = 
আকুল প্রাণে গন গাতে গাহিতে চক্ষু্রলে বক্ষ ভাদাইতেন। গান কীর্তন 
উপলক্ষে বিভিন্ন গায়ক লোক ও তাহার কাছে যাইতেন। ভবানন্দের সন্ধান 
লাভে তাহার পাগপিনী ব্রাহ্মনী ও তথায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং মাতা পুত্ৰ 
(পূর্বঘটনঃতে ) সম্পর্ক নিয়া কিছুকাল বাস করার পর, তিনি (মাতা ) 
পরলোকগামিনী হন ৷ মাঁষের মৃত্যুর অল্পক।ল পরে, সাধনার পূর্ণসিদ্ধি লাভ 
বাসনায় তিনি ইসল্‌ামধৰ্ম্ম এহণ|স্তর--পিতৃদত্ত নামেব পুৃর্মে ইসলামের গৌরব 
চিহ্ন স্বরূপ “দিন” শব্দযোগ করেন। এরপর দলে দলে মুসলমান জনসাধারণ 
তাহার কাছে মুরিদ (শিষ্য) হইতে থাকেন। প্র সময় হইতে তিনি 
“দ্রিনভবানন্দশাহ” নামে পরিচিত হন ও নানা স্থানে বেড়াইতে থাকেন। 
অতঃপর এক নিভৃত স্থানে স্থায়ী বাসস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ কর য় তাহার 
মুরিদগণ ত্রিপুরার ধর্শনগরে এক দীঘি কাটাইয়া একবাড়ী তৈয়ার 
করিয়! দিয়াছিলেন। কিছুকাল তথায় বাস করাব পর তিনি পরলোকগারী 
হন। তথায় তাহার মোকাম (সমাধি) বর্তমান আছে। (ইতিপূর্বে 
জীউ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এ বিষয়ে দীর্ঘ-আলোচন! হইয়া গিয়াছে ।) 

রাগ হরিবংশ ছুইখণ্ডে সমাধ্ত ও শুধু আধ্যাত্মিক নিগুট়তব বহুল গানে 
পুর্ণ। গানের সংখ্যা প্রায় ২৫৭ আডাইশত। অধিকাংশ গানই রাধা 
কৃষ্ণের প্রেমলীলাস্্ক রূপক আদর্শে রচিত। এক একটা গানের অস্তণিহিত 
্রচ্ছননরূপের ব্যাথা! করিলে এক একটা প্রবন্ধ হইয়া পড়ে ও এক অপূর্ব 
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আদ্যাত্মিক সামগ্রীকপে গণ্য হয়। 

(০০, শ3ফা ব্ৰিব্লুন্দ আমঙ্শ = ক্ত ব্লৰভলীশসব্ভ্যাস $-_}হা 
ব্যবস্থাশাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় এক বড় পুস্তক । রচক--মৌলবী আবদুল করিম 
সাহেব। জৈস্তার চতুল পরগনার হালাতইল প্রকাশিত রাঙ্গারাই মৌজায় 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিপেন। তাহার পিঠার নাম মুদ্দী মোহাম্মদ জকি। কৰি 
এই পুস্তকে ইহকাল, পরকাল, বেহেস্ত, দোৱখের বর্ণনাসহ মুসলমানের নিত্য 
অনুষ্ঠেয় ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মের বাব?! প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইহা অতি জরুরী পুস্তক, 
এই পুস্তকথা-1 আয়ত্ব কবিতে প।রিলে_ দৈনন্দিন ধৰ্ম্মকা্ধা ও অষ্তাস্ত ধৰ্ম্মমূলক; 
আকন্মিক কার্যাবলী সম্পদনে কোনও অনুবিধায পড়িতে হয় না। এই 
পুস্তকথাঁনা বহুকা ৷ পূৰ্ব্বে প্ৰকাশিত হইয়াছিল, বর্তমানে একেবারে হুশ্রাপ্য। 

(০৯) দিললুসন্মাম৷ ৪ -মাধ্যাত্মিক তৰ বিষয়ক গানেব পুশুক ৷ 
পংক্মিনারপুর সাং ফুলপুর নিবাণী মুন্দী হাজী শাহহরমুজ উল্লা সাহেব রচিত 
ও গ্রাম পৌদনাপুর নিবাসী মোহাম্মদ রিখাছত দ্বারা প্রকাঁশিত। ইহাতে 


_ অনেকগুলি গন ও ১৩০ ফরজের শিবরণ আছে। 


(৩২) ল্রাপ বাউকনা দিল দেওয়ান $_ আধ্যাত্মিক তত্ব 
বিষ্যক গানের পুস্তক ৷ জৈস্ত চুপীরধাট আগফৌদ নিবাসী ফকির মোহম্মদ 


"আবদুল আজিজ সাহেব রচিত ও ভীহট্ট সাবদ৷ প্রেসে ১৩৪, বাং সনে মুল্রিত। 


2 মুফিল্ডলল শুমিন্বিন $ -ধৰ্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা মূলক পুস্তক। 
রচঞ্চ করিমগঞ্জের পঞ্চথণ্ড পরগণার কসবা গ্রাম নিবাসী কবি মুদ্দী ইরফান 
আলী সাহেব। তিনি ১২৫৩ বাংলায় উক্প্তামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার পিতার নাম মৌলবী |রফাত আলী। তিনি আববী, ফার্সী ও উর্দ ভাষায 
সুপণ্ডিত ছিলেন। ইরফান আলী খুব মেধাবী ছাত্র এবং সংসার জীবনে একজন 
কোমল হৃদয়, ধৰ্ম্মপ্ৰাণ ও দয়ালু লোক ছিলেন। সন ১৩৩৩ বাং সনে হুইপুক্র 
রাখিয়া তিনি পরলোকগামী হ্ইয়াছেন। কবি এই পুস্তকে ধশ্মবিষয়ক 
কতকগুলি বক্ত,তা মূলক বর্ণনা, কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ব ও সংসার বির৷গ 
মূলক গান ও একটি বাবমাসীর সমাবেশ করিয়াছেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় 
খণ্ড ও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায়। 
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[পপি লাস পাশপাশি 





(৩৪) ক্লাহাতনামা £-উজ কৰি রচিত ধৰ্ম্ম বিষয়ক পুস্তক। 
তাহাতে ধৰ্ম্ম বিষয়ক নানাবর্ণনাব সঙ্গে কয়েকটি গান ও ছান পাঠয়াছে। 

(০৪) আখ লাবভলল হমাল৷ $-উক্ত কবি রচিত বিশ্বাসের দৃঢ়তা 
মূলক ধৰ্ম্ম বিষয়ক পুস্তক। ইহ! জনসাধারণের পক্ষে এক প্রয়োজনীয় 

পুস্তক বিশেষ । ll 

(৩৬) ছুকস্ক্‌লল-ল্ৰেদগশত $-উক্ত কবি রচিত ধর্ম্মরক্ষা মূলক 
পুস্তক । কবি ইহাতে সামাজিক অনাচার, তাহার পরিণামের আলোচনা ক্রমে 
উহা দূর করার প্রয়াস পাইয়াছেন। 

(৩৭) ক্তক্ছেক্তোম $--উক্ত কবি রচিত প্রতিহাসিক যুদ্ধ বিষংক 
খুস্তক । উহাতে রোমের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 

(৩০৮) শাকহুল্ুলাল্নল্ে ভঞণ্ুফ্নাৰ্সিথ £-উজ্ কবি রচিত 
খঁতিহাসিক জীবনী পুস্তক । ইহাতে আত্তোপাস্ত হজরত শাহজলালের জীবনী 
‘বৰ্ণিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় । 

(০৯) আশাই্ছনাাস| $--উক্ত কবি ৰ'চত ১৩২৬ বাংলার তুফান 
(ঝড়) এর বর্ণনা অবলম্বনে রচিত ভাট কবিতা ৷ 

(৪০) মীক্নী মহম্মদ আক্লী $--উক্ত কবি রচিত জীবনী 
বিষয়ক ভাট কবিতা পুস্তক । 

(৪৯)  ক্তান্পমঅলি প্যান! --উক্ত কবি রচিত কচুরী প্যানার 
অত্যাচার বিষয়ক ভাট কবিতা পুস্তক । 

(৪২) অছিস্ৰকুন্সন্বী £-রচক ঢাকাদক্ষিণ বাদেপাশ৷ নিবামী 
মুন্সী জফর আলী সাহেব | ইহা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মহানবী হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) এব অছিয়ত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী বা উপদেশ প্রচারোঙ্দেশে 
লিখিত পুস্তক । ইচ্াতে অগ্যান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের ও অ'লোচনা করা 
ইইয়াছে। | 

৪৩) অৰবল্ৰল্ল নিশান $--ধৰ্্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ববিষয়ক বড় 
আকারের পুস্তক । রচক হজরত শাহভেলাশাহ মরহুম। আমরা তাহার 
সর্থন্ধে এখন ও কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জীহট্ৰের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশে 


ut / 


য় সংখ্যা) “সিলেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব” - ২৯ 
ভৌলাশাহ নামক জনৈক সাধকের সামান্ত বিবর্ণ আছে। ইনি সেই ব্যক্তি 
কিনা তাহা অনুসন্ধান যোগ্য! ইহাতে পয়ার ছন্দে ধর্ম্মতত্্মূলক বহুতথোর 
বর্ণনা ও অধ্যাত্মবাদ মূলক বহুসংখ্যক গান আছে। সম্প্রতি জানা গেল 
ইনি"বাল|গঞ্জের নিকটনত্তী কোনও স্থানের অধিবাণী ছিলেন। 

(৪8) এক্ষফেতিতও জানা হা জেম শাঞ্গজশ £- আধ্যাত্মিক" 


তত্বপূর্ণ গানের পুস্তক। বচক--গধরাইল পরগণার মহম্মদপুর নিবাসী আকবর, 


আলী ছাবালশাহ জলালাবাদী। তাঁহার অপর নাম শামুসল আরেকিন শাহ 
শএফউদ্দিন চিন্তিয়া | তাহার পিতার নাম-সৈয়দ আবদুল আজিম। তাহাদের 
পূর্ব পুকষ হবিগঞ্জের তরপ হইতে আসিয়াছিলেন। 

(৪৮) শ্ৰাহুত্লাঅ জ্রন্ছুল্লা :--পৌরাণিক গল্প পুস্তক, রচক মুন্সী 
মাং জওয়াদ সংচেব' তাহার কোন ও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি 
ফার্সী “বাহার দানেশ” (বুদ্ধি সাগর নামক স্তবুহৎ ওম হইতে রাজপুত্র বাহরাম 


ও মন্ত্রী্যা আোহবার প্রেম কাহিনী অবলম্বনে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 


রচনার ভাষা ফাসী বয়েতের ভাষায় অপূর্ব..ও শ্রুতি মধুর । 

(5৬) স্ৰসন্ডলমসৰক্সা £--পৃর্বোক্ত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত গল্প 
পুস্তক। রচক শ্রীহট্ট সর নিবাসী প্রসিদ্ধ নাগগী পুস্তক প্রকাঁশফ হাজী 
অবনুল ওয়াহেদ মরহুম সাহেবের পুত্র হাজী সুফী আবদুল লতিফ লাহেব। 

(5৭) চণ্স্রমুল্খী £- বিচ্ছেদ ও মিলনযুক্ত গল্প পুস্তক । রচক 
মুন্দী মোহাম্মদ থলিল মাহেব! রচকের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায়না। = 
ইহা মিসর রাজপুত্র 'গোলসুনাওর’ ও গন্ধৰ্ব্ব রাজকন্তা ‘চন্দ্ৰমুখীগ্’ প্রেস- 
কাহিনী মবলঞ্চনে রচিত। বৰ্ণনা ও ভাষার বস্কার এক অপুর্ব প্রাণম্পর্শী 
সুরযুক্ত | পুস্তকের শেষদিকে কয়েকটি বাউলগান, লাচাড়া গান ৪ ধামালা 
গান আছে। 

৩৪৫) হুক্ষিক্তত্ডে সিভাৰ্ল। £-আধাত্বিক তত্ববহল গানের 
পুস্তক । রক বিখ্যাত সংধক ববি বিত্তা পরগখার ধরাধ্রপুর নিবাসী শাহ 
আরকুম উল্লা সাহেব মরহুম | ইনি নিলেটজেলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাধক ফকির। 
হাজার হাজার লোক তাহার মুরিদ এ | গ্রহ পর্গণার রতনপুর 








৩০ অহ সাহিত -পরিষৎ পত্রিকা [৮ম বর্ষ 
নিবাসী শাহ কাছিদ উল্লা সাহেব উক্ত পুস্ত*খানা প্রকাশ করিচাছেন। 
পুস্তকে বহু সংখ্য ৯ চিত্তাকর্ষক মারেফত বিষযক গান আছে। 

(৯) স্মুপ্লনাজ্ঞাতভ -ধর্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ববিষয়ক একখানা 
বড পুল্তক। রচ মৌলবী সৈয়দ শাহ অহুরু্ হোসেন সাহেব। ইন বৰ্ত্তমান 
আছেন। হাবগঞ্জ মহকুমাব তরপ পবগণার মধুপুর মৌজায় এক প্রাচীন 
সম্ৰান্ত খান্দানী সাধক বংশে তিনি জন্মগ্ৰহণ ক রযাছেন। তাহার পিতার 
নাম মৌলবী সৈয়দ শাহ ইজাবত আলী মরহুম লাহে? | কবি তাঁহার পুস্তকে 
ইহক।ল, পরকাল, ধর্ম্মরক্ষ। ও অধ্যাত্মবাদ বিষয়ে বহু বিবরণ ও গান সন্নি- 
বেশিত কবরিয়াছেন ! 

(৮০) মান্পক্ষতে ভু এওক্াতহক্ ৪-উক্ত কবি রচিৎ আধ্যাত্মিক 
তৰ্বপূৰ্ণ গানের পুস্তক | উহা! এখন ও মুদ্রিত লয় লাই। তিনি আরও কয়েক 
থানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন ব!লয়া জান] যায়। 

(১) জ্ঞঙ্ছনাস৷ $--জঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ বিষয়ক পৌরাণিক পুস্তক । 
রচক সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী পরগণার মৌজা! যোলঘর মহল্লায় ফকিরপাড়া 
নিবাসী মৌলবী ওয়াহেদ আলী সাহেব। ইহা টাইটেল পেইজ বিহীন প্রায় 
৫০* পৃষ্ঠায় পুর্ণ সুবৃহৎ পুস্তক । ইহাতে আরণদেশের “কারবলা"গ মহাযুদ্ধেখ 
অর্থাৎ মহানবী হ্রত মোহাম্মদ (দঃ) এব দৌহিত্র হনযরত ইমাম হাসান ও 
ইমাম হোসেনেধ (রাঃ) এব সহিত এজিদের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে পুস্তকে 
বহুসংখ্যক জার গান আছে। 

(৮২) ডি নামা ৪--সমাজচিত্র বিষয়ক পুষ্তিকা। রচক দিলেট 
সহর নিবাসী মৌলবী আবহল করিম মরছুম। ইহাতে কড়ি অর্থাৎ ধন সম্পদ 
শালী হইলে লোক চরিত্রের কিরূপ পরিবর্তন এবং অর্থহীন লোকের কিরূপ 
" দুৰ্দ্দশা ঘটে, নিপুণ চিত্রকরের মত কবি তাহার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 

(৫-৩) হুদ ছি্জহক্শা ৪ ধর্ম বিষয়ক পুস্তক ৷ য়চক সিলেট সহর 
নিবাসী মৌলবী আবদুল করিম মরঙ্ৃদ। ইহাতে মুসলমান সমাজের নিতান্ত 
জ্ঞাতব্য একশত ত্ৰিশ “ফরজ” এ বর্ণন। দেওয়া হইয়াছে! 

(৫9) জেল লুক্রিত £--লোক চরিত্রমূলক পুস্তক। রচক সিলেট 


২য় সংখ্যা ] “সিলেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব” ৩১ 
সহর নিবাসী মৌলবাঁ মোহাম্মদ ছইতব রহম।ন সাহেব। কবি এই পুস্তকে 

» মুসলমান সমাজেব অনাচার ও ধৰ্ম্মনৈতিক দুর্বলতার আলোচনা এবং তাহার 
প্রতিকারেব উপায় নির্দেশ কবিয়াছেন। 

(পৰ) ইউ ব্ল্ভু্শ ইন্দছছান্স £--সমা্জ৷ চিত্র মূলক কবিতা 
পুপ্তক | রচক লাউড পরগণাব র'জাপাড়! নিবাসী কাবী ছমিব উদ্দিন মরহুম 
সাঁহেব। শ্ৰীহট্ট সহর নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল লতিফ- সাহেব উহ] 
সংশোধন কবিযাছেন। কবি সমাজ্জকে উপদেশ দান ও সৎপথ দেখান 
উদ্দেশ্যে এই পুস্তকে “আনপেট” (গালবাট), অসিদ্ধ বিবাহ ও গীঁজাখোর 
ফকির সম্পর্কে তিনটি ভাট কবিতার সন্নি'বশ করিিয়াছন ৷ 

(৬) শাকেশ্প।ক্ৰেভাৰ < ভুউ প্ুব্বাত্ত কা : পিনেটী 
নাগরী শিক্ষার পুস্তক । রচ্‌ক দইখোরা শাহ ‘ইংশোধক সিলেট সব নিবাসী 
সুফী আবদুল জতিফ সাহেব! দইখোবাশাহেব কোন পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই। তবে লোক মুখে শুনিয়াহি যে ইনি হিন্দু ছিলেন! তাহাব মন এক 
আশ্চর্য্য পীড়া হইযাঠিল যে সৰ্ব্বদা শরীরে অন্তবে ও বাহিবে ) জ্বালা৷ কবিত। 
একদা কোন এ মুসলমান সিদ্ধ পুকম়েব, কাছে ইসলাম গ্রহণ করিলে পর এ 
গিদ্পুকষ তাহাকে এক দধিভাণ্ড দিয়াচিলেন। ইহা।তহ তাহাব গাৱ্ৰজালা 
দুর হয় এবং তিনি দইখোরাশ!হ’ ন'মে থণত হন । পুস্তকের প্রথমাংশে পিলেটি 
নাগরী শিক্ষার উপায়ও শেষাংশে দইখোরা শাহের আধ্যাত্মিক তত্বপূর্ণ কষেকটি 
গান আছে। পিলেটেব-বাহাদুর পু নামক স্থানে তাহাব পমাধি আছে বলিয়া 
জানা যাঁষ। 

(৮৭) চলন ক = -_চরক| মাছাত্মা বিষয়ক পুস্তিকা । বচক 
জৈস্তার হারাতৈল নিবাসী মূন্দী আবদুল করিম সাহেব। খেলাফত আন্দোলনের 
সময়ে মহাত্মা গান্ধীর চরকা জান্দোলেন উপলক্ষে লিখিত পুস্তক | ইহাতে 
চরকাঁর গুণ ও প্রসার বিষষক কৃ.কটি গান অছে। 

(৮৮) ৫পাঁনাভ্ডান্পেক্স পুলি: গল্পপুস্তক ; ইহা বাঙ্গালা পুথি- 
সাহিত্যের অন্তর্গত | সিল্ট সর নিবাসী মৌলবী কণবদুল কৰিম সাহেব 
নাগরীতে অনুবাদ কৰিয়াছিলেন। ইহাতে আববের আশ্বাজ প্রদেশ বাসী 


a OAD ৪০1, 
ও চা, 


৩২, শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ৮ম বৰ্ষ 


মোহাস্মদ হানিফা ও সোনাভান হন্দরীর মধ্যে যুদ্ধ, সোনাভান বিবির পরাজয় 
ও বিবাহ কাঞ্চিনী বর্ণিত হইয়াছে । 

(৮৯৯) আহু স্থাকেশ ক্তমান্া| £--লোক উরিত্রমূলক পুস্তক । 
রচকের পরিচয় জানা যায় নাই । রূচক ইহাতে কালের বাহাস অর্থাৎ লোক 
চরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন ৷ 

(৬০) ক্ততন্নজ্ক্লভহশ আত্কিক্শিল্ন £--ধৰ্ম্মবিষয়ক পুস্তক | বচকেব, 
পরিচয় পাওয়] যায় নাই! ইহ! ইসলাম ধৰ্ম্ম বিষয়ক একখানা জরুরী পুস্তক । 

(৬৯) ভল্লিকুল্সন্থী £-- মহানবী হদ্রত মোহাম্মদ মন্তফা (দঃ) এর 
'আচরণমূলক আদৰ্শ পুস্তক । রচক করিমগঞ্জ নিবাসী মৌলবী ম্জহারুল হক। 
ইহাতে সমাজের নানাশিক্ষনীয় বিষয় সন্নিবেশিত। 

(৬ ৰ্ষব্বিনামা £--১৩০৪ বাঙ্গালার ভূমিকম্পের বৰ্ণনা মূলক 
তাট কবিতা পুস্তক । রূচক খিত্ত| পরগণার ধরাধরপুর নিবাসী মুন্সী আরকুষ 
উল্লাহ সাঁহেব। পর্ন ইনি সাধক ফকির শাহ আরকুম নামে খ্যাত হন।' কবি 
ভাট কবিতার ছলে এই পুস্তকে ভূমিকম্পের বিবরণের সহিত তৎকালীন : 
সিলেটের বহুতথ্যের বর্ণনা করিয়াছেন । শেষদিকে একটি দুর্ভিক্ষের কবিতা ও 
স্থান পাইয়াছে। 

২৬৩) হুক্সিপনাম৷ :--ইহ| একটি পৌরাণিক গল্প । রচকের কোন 
পরিচয় পাওয়া! যায় নাই। ইহা মহানবী হজরত মোহাম্মদ মন্তফা (দঃ) এর 
সময়ের একটি হরিণীর জীবন রক্ষার কাহিনী। ইহা! একথান! ধর্ম্মমূলক 
আখ্যা পুস্তক । 

(৬৪) আআছিফ্সভ' চক্লিভ £--ধৰ্ম্ম মূলক লোক চরিক্রবিষয়ক 
পুস্তক । রচকের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ধৰ্ম্ম বিষয়ের ও লোককে 
সুপথে পরিচালিত করার বহু উপদেশ ছিল বলিয়া জানা যায়। 

(৬৮) জুসিফ্লাব্লন্নামা ২ ধৰ্ম্ম বিবয়ক সাবধানতা মূলক পুস্তক । 
রচকেয় পরিচয় পাওয়া যায় নাই৷ ইহাতে পাপ পুণ্যের বিচার, বেহেস্ত ও 
দুজখের বিবরণ প্রভৃতি ছিল বলিয়া আনা যায়। 


উন৷হ=ুৰ্ত 
সাহিক্য-শল্মিন্দ=-লাজ্ন্র। 


( জ্ৈমালিক ) 











৮ম বর্ষ কার্তিক, ১৩৫০ বাং ৷ ৩য় সংখ্যা 








বৃহত্তর বঙ্গ ও' বাঙ্গান| সাহিত্য । 


ডাঃ ভো নাশজুজ্দ্ৰ দদন্ন গুপ্ত এম, এ, শপি এইড তি, 
অআল্যাপক্: কলিকাতা শলিশ্াপ্ৰিচ্ভাল্সস্ন / 


ভারতবর্ষ প্রায় মহাদেশতুল্য একটি বিরাট দেশ। এই দেশে প্রায় 
চল্লিশকোটি লোকের বাস। এই বিশাল দেশের এবং বিশেষ করিয়া ইহার 
উত্তর-পূর্বভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক জটিল প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া 
খুব স্বাভাবিক । ইহাদের মধ্যে জাতিগত, সংস্কৃতিগভ ও ভৌগোলিক কতিপয় 
প্রশ্নই অবধ্য প্রধান । 


ভারতের অধিবাসিগণ এক জাতীয় নহে, নানাজাতীয়। ইহাদিগের মধ্যে 
আর্ধাজা হীয় বৈদিক আধ্যগণ উত্তর-_পশ্চিম ভারতে ও আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে, 
”দ্ৰাবিড়শগণ সৰ্ব্ব-দক্ষিণ ভারতে এবং "প্রাচ্যযগণ উত্তর-পুর্ববভারতে বসবাস 
করিয়া আসিতেছে। ইহী ছাড়া নেগ্রিটো, অন্রিক ও মঙ্গোলীয় নামক 
আধ্যেতর জাতিত্রয়ের বিভিন্ন শাখা শ্মরণাতীত কাল হইতে এইদেশে বসতি 
স্থাপন করিয়াছে । এই জাতিসমূহের মধ্যে নো টো জাতির অতি অল্প 
নিদর্শন এই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। -আধ্যজাতির শাখাগুলির মধ্যে বৈদিক 
আধ্যগণ “উত্তরদেশীয়” ( 2০:৫1০), “জাবিড়গ্গণ “সামুদ্রিক” (8০6০-৪৬1- 
terrancall) এবং “এাচ্যপ্গণ “পাহাড়ী” (41707889 ) শাখার অন্তর্গত হওয। 
বিচিত্ৰ নছে। 

ভৌগোলিক বিশেষত্বের দিক দিয়া ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ চারিভাগে ₹'গ 


৩৪,  " শ্লাহট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ৮ম বৎ 
গিৰ পৰ টি 
করা যাইতে পারে, যথা--'হুনখলয় প্রদেশ (উত্তরাখণ্ড), উত্তরভারতেব 
সমতল ভূমি (আব্যাবর্ত), দাক্ষিণাত্য (দক্ষিণাপথ ) ও সর্ধদক্ষিণ ভারত 
(দ্ৰাবিড় দেশ) সংস্কৃতির দক দিয়া উত্তর ভারতেব সমতলভূমি আবার 
তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা পঞ্চসিত্নদেশ (পশ্চিম আর্ধ্যাবর্ত ), উত্তরাপথ 
( মধ্যদেশ বা মধ্য-আর্ধাবর্ত) এবং প্রাচা (পূৰ্ব্ব আর্ধাধর্ত )। মতান্তরে 
পঞ্চসিদ্ধুদেশ উত্তরাপথের অন্তর্গত করাও চট্তে পাবে" 

বাঙ্থালীগণের স্বদেশ বাঙ্গালাদেশ “প্রাচ্য” ( গ্ৰীক 7881) ) ভূখণ্ডের 
অন্তর্গত। বাঙ্গালীজাত প্রাচ্যের প্রধান উল্লেখযোগা জাতি। ভারতের 
আৰ্য/জাতি সমূহের ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতিগত আদর্শ বেদ হইলে ও প্রাচ্যের বাঙ্গালা 
আর্ধাজাতির আদর্শ অনেক পরিমাণে তস্ত্ৰান্ত হইতে আগত হইয়াছে 
প্রাচীন বার্গীলীজাতির সর্বতো মুখী প্রতি, স্বতন্ত্ৰ দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
ভপবঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, ৮৪৭প্রসাদ শাস্ত্ৰী, অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয়, ৬রমাপ্রসাদ 
চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬বিপিনচন্ত্র পাল, ৬পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, 
৬/চিন্তরঞ্জন দাস, ৬দানেশচন্ত্র (সন ও ৮প্রকুল্লচন্ত্র বায় প্রমুখ মনিষীবৃন্দ 
আমাদিগকে. . অনেক নুতন কথা শুলাইয়া গিয়াছেন। বর্তমান দময়ে ও 
বাঙ্গালার কতিপয় শ্থসন্তান আমাদের দৃষ্টি এইদিকে নিবন্ধ করিতে সচেষ্ট 
আছেন। _, 

প্রাচ্য বা পূৰ্ব্বভারত বৌদ্ধধৰ্ম, জৈনধৰ্ম্ম, ভক্তিশাস্ত্ৰ, নবা-স। য়, স্মৃতি, প্রভৃতি 
প্রচার করিয়! ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতির দিকে ভারতের চিন্তাধারার এক নূতন রূপ দান 
করিয়াছে । রাজনৈতিক বা]পারেও পূর্ব-ভারতের দান অল্প নহে।, রাজনৈতিক 
স্বাতন্ত্ৰোর্ন দিকে প্রাচীন মগধরাজ্য ও ইহার রাজধানী পাটলিপুত্ৰ যথেষ্ট খ্যাতি 
অঞ্জন করিয়া ছল। মৃহাভারতের যুগ হইতে উতিহায়িক যুগ গধ্যস্ত দিল্লী 
মহানগরী ( প্রাচীন ইন্ত্রপ্রস্থ ) যে প্রতি! অৰ্জ্জন করিয়াছিল । একসময়ে রাজগৃছের 
রাজশক্তির, উত্তরাধিকারী পাটলিপুত্ৰ মহানগরী তদ্রপ সমস্ত উত্তর-ভারতের 
রাজনৈতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন মিথিলার , শিক্ষণ 
ও সংস্কতিগত দান ও অল্প নহে। প্রাচীন নালন্দ। ও বিক্ৰমশীল| বিহারঘয় ও , 
বৌদ্ধযুগে এই দুইটি বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মহাভারতের 


|) 





সা 





শি শিট 


যু ংখ i € নি ৩৫ 
লারা. ৮ বৃহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য, 


যুগে এই প্রাচ্যেরই অন্তর্গত অঙ্গ, বঙ্গ, কলি ও সুশ্মরাজোর গৌরবময় 
উল্লেখ রহিয়াছে । বিহাবের অন্তৰ্গত মগধ, চম্পা ও মিথিলারাজ্য ভিন্ন, 
উত্তরবঙ্গে গৌড ও পৌগু বন্ধন রাজ্যদ্বয়, দক্ষিণ-বঙ্গে কৰ্ণসুবৰ্ণ রাজা, দক্ষিণ ও 
পুর্ব-বস্ত্রে বঙ্গরাজ্জা ও ভ্রিপুরারাজ্য, আসামের ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় কামরূপরাজা, 


আসামের সুরমা উপত্যকায় কাছাড়রান্ধ্য এবং প্রাচ্যের পূর্বসীগান্তে মণিপুর 


রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে রাব্সনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ূর্বভারতকে 


গৌরবাদ্বিত করিয়াছিল। প্রাচ্যের নিকটবর্তী নেপাল ও আরাকান রাজ্যদ্ধয়ের = 


প্রভাব ও এই প্ৰসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

এই প্রাচাভূমির সীমানির্দেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়_ইহার উত্তরে 
হিম।লয়, পশ্চিমে শোণ নদ, মহাকাল পর্বত ও বেনগঞ্গা, দক্ষিণে গোদাবরী 
নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং পূৰ্ব্বে হয়--পাতকোই মণিপুর ও লুসাই পর্বত 
শ্রেণী অথবা একেবারে ইরাবতী নদী। এই বিস্তৃত ভূভাগ প্রাকৃতিক সম্পদে 
সমৃদ্ধ ও নানাজাতি ও উপজাতির বাসভূমি । _ 

প্রাচাদেশের অন্তর্গত বাঙ্গালা প্রদেশ আয়তনে ও লোকসংখ্যায় প্রাচ্যেব 
অপরাপর অংশ হইতে প্রাধান্তলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দেশ 
হিসাবে প্রকৃত বাঙ্গাল! গদেশ হংরেজ শাসিত বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা বৃহত্তব 
সন্দেহ নাই। উড়িষ্যা, আনাম ও বিহার প্রদেশের অনেকখানি ' অঞ্চলের 
লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা । এই বিষয়ে আসাম প্রদেশের অধিবাসী দিগেব 
ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গাল! প্রদেশের. অধিবাসীদিগের' সহিত খুবই বেশী বল৷ যাইতে 


পারে। এমভাবস্থায় বাঙ্গালা ও আসানকে একত্র করিয়া' ইহাবি সহিত 


ছোটনাগপুব বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যযর কিরন, সংযা করিলে বাঙ্াগ। 
ভাষাভাষী অধিবাস।দিগের যে 
বাঙ্গালা প্রদেশ। এ? প্রদেণটিব সহিত ইংবেঞ্জ 'শা সত পূৰ্ব্বতন প্রদেশেব ও 
বর্তমানে সামরিক শাসিত বিভাগে সাদৃণ্ত রহিষ্বাছে। এঃ 'অঞ্চগ খনিজ 
ও কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ এবং একটি বৃহৎ অংশ নদীমাতৃক | “এই বদ্ধিতায়তন 
প্রদেশের প্রধানভাষ। বাঙ্গালা হইলেও আর্য্যেতর অনেকভাষা ও এই অঞ্চলে 


কথিত হয়। এই ভাষাপমূহেব অধিকাংশই আদিম জাতিগুলির ভাষা । ছোট 


প্রদেশটি কল্পনা কবা যায় তাহাই প্রকৃত, 


5 স্বীহয় সাহিতা সবষ* পতিক [পলম র্য 


াসাস্পিসিত্িসিতপদিাপিদিজিপিলিাপি৷ত-পদ্ি ২ল০০০০.০ এ 


নাগপুৰ ও আসামপ্রদেশের আদিম প্রাতিদিগের কথা ছাড়িয়া গলে অ'সামের 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ও সুরমা উপতাকাব অধিবাসীদিগেব কথা বুঙত্তর বাজ'ল! 
সংশঠন উপলক্ষে বিব্চেন| করিতে হয়। স্থবমা পতাকার অধিকাংশ অপ্দনাসী 
বিশেষতঃ শীহট্ জেলাব অধিবাসীগণতো ববাববই বাঙ্গাণী আছেন। একমাত্ৰ 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপতাকার কথা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায এই অঞ্চলের 
অধিব।সীগণের ভাষা বাঙ্গালা বা তাহার প্রকারভেদ হইলেও “বং বাঙ্গালীগণ 
সংখ্যা গরিষ্ঠ হইলেও একশ্ৰেণীৰ অধিবাসী স্বাতদম্বোব পক্ষপাতী ৷ উহা 
সমিচীন বলিয়া মনে হয় না। দেশ. ভাষা ও সংস্কৃতিগত গ্রকোযেব ইহা বিরোধী । 
এই বৃহত্তর বঙ্গ 1| পমহাবঙ্ষের” অধিবাসীগণ বিভিন্ন অংগৈর গাদেশিক দদদ্ধীৰ্ণত| 
পণ্ছাব কবিয়া এক মহাজ।তিগঠনে সচাষত' কবিলেই এই দেশের মঙ্গল । 

আমরা এইস্থানে বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে কতিপয় সমস্তার 
উল্লেখ করিতেছি । 

(১) বাঙ্গালীজ্জাতি গোড়াতে কি ককেশির 'ার্ধা জাতির ভিনশাখার 
কোন একটি শাখ' হইতে আসিয়াছে ? তাহা ঠিক হইলে ইহারা অর্থাৎ “প্রাচ্য” 
নামপেয় পাঙ্গা শীগ। কি 10109 শাখাতুক্ত শার্ধা না দ্ৰাবিড' এবং ইহারাই কি 
পব্রান্য” ১ খুব সম্ভব ইহারা ঞ10:09 শাসারঃ গন্তর্গঠ। মহেপ্রো দেরোতে 
আবিষ্কৃত সভ্যতাৰ শাংশিক অধিকারি কি উহাপাই না অপর কোন জাতি? 
প্রাচীন তুরানীয় প্রাতিব শরথা বলিঘা পরিচিত দ্রাবিড়িগণ কি 7069 
mediterranlan আৰ্গাজ(তি ? তিব্বত-ত্রঙ্গী নামক সঙ্গোলীয়গণেব যে শাখা 
বাঙ্গালাও আসামে উপনিবেশ স্থাপন করিধ'ছে তাহাদের “আর্ট” ও সংস্কৃতির 
এখন ক নিদৰ্শন প্রাস্ব ইওযা বাধ ? তাহ'দেব বৰ্ত্তমান বংশধরই বা কাহার! ? 
অষ্টীক (4030১0) প্রাতির নৃগুবি শাখার বংশধরগণের বাঙ্গালায় সংস্কতিগত 
কি দান অবশিষ্ট রহিয়াছে? বাঙ্গাল'র কোন কোন জাতিকে অষ্টিক আখ্যা 
দেওয়া যাইতে পারে ! এই সব বিভিন্ন জাতি কিরূপে, কোথা হইতে এবং কোন 
কোন সময়ে পূৰ্ব্ব ভারতে প্রথম আগমন করিয়াছিল? সর্দশেষে বৈদিক ও 
ও পৌরাণিক আর্ধাগণেব উত্তবাঁধিকার্রিগণ বাঙ্গালাদেশ ৷ যে সংঙ্কংতিগত 
দানদ্বাবা সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহার পরিমাণ সঠি€ভাবে নিণীত হইয়াছে কি? 





বশ সদা ভূল =, সানি ROH জলা; 


ওয় সংখ্যা ] * * বৃহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য = ৩৭ 


০৯ ললে লম সি ললে পদ্বস্লস্দ্লগলা লালিঙপাসাসিসিসলস্লাস্্াপ পাশপাশি 








অগ্থাপি ইহার! বাঙ্গ!লার গ্দিলমাকের প্রধান ও বিশিষ্ট অংশ হইলে ও এই 
দেশে তাহাদের নভ্যত| ও সংস্কতি বিস্তাবের সম্পূর্ন ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে 
কি? এই গ্রাচা দেশেব অন্তৰ্গত বৰ্ত্তমান বাক্ষাল; প্রদেশের অ'ধবাপীগপের মধ্ো 
সময়ের দিক দিয়া নেগ্রিটোগণ ছড়া প্ৰথমে 458৮5 জাতি তৎপর বি‘ভয় 
লনয়ে Alpine আর্ধারাতি Tile6০-Bথarজেan জরা ও জ্ৰ।বিড় আধজ্বাতির 
Proto-Mditererranlan বিভিন্ন শাখা এবং সর্বশেষ টৈদিক আর্ধজ তি 
(০:1০) মাগমন করিয়াতিল ‘ক? এই বিভিন্ন জাতিৰ মৰো যে বক্তের 
সংমিশ্রণ অনুমিত হয় তাহারই বা স্বৰূপ কি? বৈদিক আর্য সভ্যত| বাঙ্গালার 
অধিবাসীগণকে জাতি ধৰ্ম্ম নির্বিশেষে একত৷ স্থত্ৰে গ্রথিত কারয়| ইহাদিগকে 
যেরূপে সমাজ ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে নুতনরূপ ও প্রেরণাদান কারয়।ছিল 
তাহাব কতটা ধারাবাহিক ইতিহাস এষাণৎ সংগৃহীত হইয়াছে? 

(২) বর্তমান বাঙ্গালীজাতি বলিতে বাঙ্গালার উাল্লধিত প্রাচীন জ্ঞাতি 
লমূকের রক্তের লংমিশ্রণ অথব| সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত আদান প্রদানের ফলে 
উদ্ভূত বক্গতাবাভাষী বি ভন্নবন্মী অধিবাসীগণকে বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালার 
এই সংমিশ্রিত অথবা আংশিক অবিমশ্র প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির জীবন ষ'ত্রাব 
ধারা এবং তাহাদের শিল্পকলা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধীন হইয়াছে বলিয়া আমাদের 
জানা নাই। প্রাচীন বাঙ্গাশীর বৈশিষ্ট্য বুঝতে হইলে ‘এই দিকে আম দের 
বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক । প্রাচীন ণাঙ্গালীর জাতি ঘিচ14, স্থাপত্য ও 
ভাঙ্কর্ধ্য এবং এই উপলক্ষে গ্রাম ও নগর নিৰ্ম্মাণ প্রণালী চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত ও 
নৃত্যবিদ্যা প্রভৃতি কলাবিখ্যা, যনত্রশিল্প কুটরশিল্প, নৌশিল্প, বস্তুশিল্ন ও সিবনশিক্প 
প্রভৃতি শিল্প, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, বিভিন্ন জাতিধিভাগ ও উপজীবিকা, = 
চিকিৎসা অস্ত্রবিদ্যা ও খনিজবিদা! রসায়ন ও পদার্থবিদ প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি, স্ত্ৰী ও পুকষের বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও অধিকার ধর্মমত ও ধৰ্দ্মপ্ৰচাব 
দার্শনিক মতবাদ, সমুদ্র যাত্রা শৌধাবীর্ধ্য ও রাজনৈতিক চেতনা, বাবস! বাণিজ্য 
প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহুক ভাবে সবিশেষ অমুদ্দ্ধ'ন করিয়া বাঙ্গাণী জাতিব 
একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস রচন1 করিতে হইবে । 

(৩) বাঙ্গালী জাতি মতি প্রাচীন ক'লে বহিৰ্ম্মাণিঙ্যা ও অন্তান্ত নাণাবিদ 


El 


৩৮ শ্বীহট পাহিত্য-পবিনৎ পত্রিকা [লম বর্ষ 





কারণে বহির্ভারতে অনেক সুদূর দেশে গমনাগণন করিয়া তাহাদের ধৰ্ম্ম, শিক্ষা 

ও সংস্কৃতি বিস্ত।ব কবিয়াহিল। গহার ফলে ব্রন্ধদখ এন্দে-চীন, মালয় ও 
পুর্ঘ-ভাব্র তীর দ্বীপনুঞ্জে তাহাব গপ্পষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। প্রাটীন 

বাঙ্গালী জাতির উপনিবেশ স্থাপনের বহু লুপ্ত প্ৰায় চিহ্ন এইসব দেশে বিশেষতঃ 

ব্ৰহ্ম, প্তাম, কাম্বোডিয়া (চম্পা) ও মলয় প্রভৃতি দেশে এব: সুচাত্র৷ যাভা 

বলি ও পম্বক প্রভৃতি দ্বীপে অগ্রসন্ধান' করিলে অদ্যাপি পাওয়া যাইতে পাবে 
French Indo Chins এবং Dutch East Indies এব অধুনালুপ্ত গভৰ্ণমেণ্ট 
দ্বয়ের মিউঞ্জিয়মগুলিতে ইহার অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। 
এই মিউঞ্জিয়নগুণিতে এবং উদ্ভিখিত দশ সমূহের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ ক'রয়া, 
সঠিক তথ্য বাছির কর৷ একান্ত উচিত । একমাত্র দক্ষিণ ভারতের দ্রাৱিড 
জাতি ও পূৰ্ব্ব-ভারতের প্ৰাচ্য জাতি ( প্রাচীন বাঙ্গালী অতি ) এই উভয় জাতির 
দানই এই অঞ্চলগুলিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এই উপ’ক্ষে 
দ্রাবিড় জাতি ও প্রাচা জাতির দানের তুলন| মূলক সমালোচনা করাও চলিতে 
পাঁরে। প্ৰাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু ধৰ্ম্মের যে সব নিদর্শন এইসব দেশে রহিয়াছে 
তাহারও একটী তালিক! প্ৰস্তুত করিতে পারিলে ভাল হয়। এইসব অঞ্চলে 
পালি ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব কি পরিমাণ ছিল তাহাঁও দেখ। উচিত। বাঙ্গালা 

দেশও তাহাব প্রতিবেশী পুব্বদিকের এইসব দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ 
ও তত্ত্শান্ত্রের প্রভাবের তুলনা মূলক পরিমাণ নির্ধারণ করিবারও বিশেষ প্রয়ো- 

জনীয়তা আছে। 

(৪) বাঙ্গালী জাতির বিশ্বৃত প্রায় শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনেক 
নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যাইতে পাবে। এই দিক দিয়া প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিতোর আলোচন! অপরিহাধ্য মনে হয়। অবপ্ত ইহার একটা 
সাহিত্যিক মূল্যও আছে । আমরা আপাততঃ তাহা নিয়া বিচাব কবিতেছি 
না। এখন উল্লিখিত বিষয়গুলি উপলক্ষে এই সাহিত্যে কতিপন্ন বিশেষত্ব 
নিয়া আলোচনা করাই আপাততঃ যথেষ্ট মনে করিতেছি। 

(ক) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য থৃষ্টায় ৮ম কি ৯ম শতাব্দীতে কিরূপ 
আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মাগধী অপভ্রংশ 
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পি তলত পাপী ৪৮৫৯ ৩৩টি উপ৯প১ত পি উত তল ত শালি 


হইতে আগত ও ত্রিপুরার প্রাজপাপা” বণিত “সুভাষ”, আমাদের এই বাঙ্গালা 
ভাষা অবশ্ত চহার কিছুকাল পূর্ব্ম হইতেই গঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
£খের বিষয় তুলট কাগজে রক্ষিত ও হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুথি-পত্রের যে 
পরিচয় এখন পাওয়। যায় তাচ! ইহার কয়েক শতাব্দী পরে লিখিত হইয়াছে । 
যাহা! হউক এই অসুবিধা থাক! সত্বে ও যে সব মুল্যবান তথ্য এই সব 
পুথিতে লিপিবদ্ধ আছে, নিয়ে তাহার মধ্যে কতিপয় বিষয়ে উল্লেখ 
করিতেছি। | 
প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ও চ্ন্দু এই উভয় ধৰ্ম্মের চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে 
বহিয়াছে। ইহা! ছাড়া নানা লৌকিক ধৰ্ম্মের ছাপ ও ইহাতে বর্তমান আছে। '' 
এই লৌকিক ধৰ্ম্মগুলি কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুধৰ্ম্মের অন্তর্গত হুইয়া পড়িতে 
বাধ্য হইয়াছে। লৌকিক ধৰ্ম্মগুলির কোনটি অগ্নিক জাতি, কোনটি তিব্বত 
বরঙ্গীজাতি আবার কোনটি বা আধ্যজাতি হইতে আসিয়াছে । অবশ্য কোন 
ধৰ্ম্ম বা কোনজাতি হইতে হারা আসিগাহে, সেই সম্বন্ধে অনুমান কর! ছাড়া 
আর পথ নাই। কোল, লীওভাল প্রভৃতি অঞ্জীকজাতীয় অধিবাসীগণের কোন 
শাথ| সুদূর অতীতকালে সভা ও উন্নত থাকা ও অসম্ভব নহে। প্রাচীন, “নাগ” 
জাতি কি ইহাদের জ্ঞাতি--গোষ্ঠীী না ইহারা দ্রাবিড়, খুব সম্ভব ইহারা অষ্টিক 
শীখারই অন্তৰ্গত ৷ তাহারা তো সভা ছিল ধলিয়াই মনে হয়। ভারতের 
নানা অংশে সর্প-পু্জাব সচিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল কিন! তাহা বিবেচন। 
করা যাইতে পারে । ৰ, 
ন চণ্তীদেবী, মনসা দেবী ও ধৰ্ম্ম ঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজা 
রাম্শক্তিব সাঠাষো কতটা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল বলা কঠিন, তবে বৌদ্ধ ও 
হিন্দুধর্ম যে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে রাজশক্তির যথেষ্ট পরিমাণে সাহাযা লাভ 
করিয়াছিল তাহার পরি5য়েখ অভাব নাই। 
(থ) বৈদিক আর্ধাগণ এইাদেশে বসতিস্থাপনের অনেক পরে উত্তর-বঙ্গে 
(বর্তমান রাঞ্সাহী--বি ভাগে ) পাল রাজবংশ বৌদ্ধধন্্ প্রচারে মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। পাল রাজ hংশের অভ্যুদয়ের কিছু পরে প্রথমে শুর বংশ ও 
তৎপর সেন রাজবংশ বৈদিক হিন্মুধৰ্ম্ম প্রচাবে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। 


৪০ _জ্ীহট সাহিতা-পরিষতং পত্রিকা [৮ম বর্ষ 
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পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও সেন ব্লাজবংশেব প্রচেষ্টায় যথোচিত প্রসারলাভ 
করিয়াছিল। মুসলমান মধিকারের সময়ও সুগীৰ্থকাল বৈদিক ও শৌবাণিক 
মতাঁবলম্বী ব্ৰাহ্মণগণের নেতৃত্বে হিন্দুসমার্জে ইহাব আদর্শ প্ৰতিষ্ঠ লাভ ক'র্য়াছিল। 
এইস্থানে বলা আবক -তথন তান্ত্রিক আদর্শ ও ক্ৰমশ: হিন্দু ও বৌদ্ধধৰ্ম্ম 
প্রবেশ লাভ করিয়া উভয় ধৰ্ম্ম মতকেই নৃতনক্লস দান ক রষাছিল। বৈদিক 
ও তাহার উত্তরাধিকারী পৌবাণিক মতের সহিত তান্ত্ৰিক মতের অপুর্র্ব সমন্বয় 
এই বাঙজালাদেশেই স৪৭ হুহতে পারন্রাছল। মহাযানী বৌদ্ধধৰ্ম্মের মধ্যে 
এতদেশীষ তা 'স্ত্ৰ যতের প্রবেশ লাভ ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্মমগতে এক নূতন অধ্যাষের 
সুচনা করিয়াছিল ।' কামরূপ, গৌড় ও নবদ্বীপ বিভিন্ন সময়ে এই বিভিন্ন 
ধৰ্ম্মত ও আদর্শের প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিল। তান্ত্রিক 
ধৰ্ম্মের স্বাধীন ও শ্বতন্ত্ররূপ এপন আর জানিবার উপায় লাই। তবে ইহার 
আদশ ও পুজা পদ্ধতি যে বাঞ্গালা ও আসাম প্রদেশে, হিন্দু (পৌরাণিক) 
শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে এবং মহাযানী বৌদ্ধধৰ্ম্মকে প্রচুর রূপান্তরিত 
করিতে সক্ষম হুইষাছিল তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই | লৌকিক ধৰ্ম্মগুণির 
মধে।--হিন্দুমতের শৈব ও শাক্ত ধৰ্ম্ম পৌগাণিক ও তাগ্্রিক প্রভাবে পড়িয়| 
বিশেষভাবে পরিবত্তিত হইয়া পড়ে, এবং এই দুইটি লৌকিক ধৰ্ম্মের প্রাথমিক 
পুষ্টির স্থান নির্বাচন করিতে গেলে গৌড়রাজোর অন্তৰ্গত উত্তর বরাঢ় দেশকেই 
সেই সন্মান দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সঙ্গত। 
সংগুগ্ড বৌদ্ধধৰ্ম্ম অথণা বৌদ্বগন্ধী লৌকিক ধৰ্ম্মঠাকুরেব পূ| একমাত্র রাঢদেশেই 
প্রচলিত হইয়া পুষ্টিল'ভ করিয়াছিল। ইছারও কারণানুসন্ধান প্রয়োজন।' 


আর একট কথার উল্লেখ এইস্থানে করিতেছি । আধ্যেতর বা অনাধ্য অদ্ত্রীক ও 
তিববঠ-ত্র্গী জাতিগুলি হইতে লৌকিক স্ত্রীদেবতা গুলি মূলতঃ আসিয়াছে 
কিনা তাহা! বিশেষ করিয়া দেখা দরকার । ইহা ছাড়া বাঙ্গালায় আর্ধযত্কাতি 
গুলির মধ্যে প্রাচা আধ্যজাতি হইতে শিবদেবতা, সমুদ্রপ্রিয় দ্ৰাবিড়জাতি হইতে 
বিষ্ণু দেবতা এবং বৈদিক আর্ধ্যজাতি হইতে হুর্ধ্যদেবতা প্রথম আসিয়াছেন 
কিন! তাহাও বৰিৰেচন৷ সাপেক্ষ । 

“শালা ও ইহাৰ পাশ্ববর্তী অঞ্চলে মালবঙ্জাতির ভ'রেতবর্ষীয় পাথগুলির 


(ক্রমশঃ ) 


শি. 


মিপেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব | 
( পূৰ্ববানুবৃত্তি ) 
মা আম্শল্সাম্ড হোসেন সাহিত্যৰ্লত্ব 
ক্ষাব্য্যব্ৰিদশাক্লদ, পুর্পাভক্ত্ব্বিদ্চ, | 


(৬৬) লক্ষাভুক্সব্ৰী :--পারলৌকিক মুক্তির বর্ণন! মূলক বড় পুম্তক। 
রচকের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ মস্তফা 
(দঃ) কিরূপে পুণ্যবানগণের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ও তদীয় চরিত্রের 
বহু মূল্যবান ঘটনার বিবরণ ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। 

(৬৭) আন্লুসাম। ৮ ধর্ম, ও সুবিচার মূলক গল্প পুস্তক! - রচকের ' 
পরিচয় জান! যায় নাই । ইহাতে দ্বিতীয় খালফা হজরত ওমর ফাকক (রাঃ) 
এর পুত্র আবু সামার পদশ্থলন ও পিতা কর্তৃক কঠোরভাবে তাহার যে বিচার 


_ হইয়াছিল, সেই বিবরণ বণিত হইয়াছে । 


(৬৮) লাকা :- গল্প পুস্তক । রচকের পরিচয় পাওয়া যায় নাঁই। 
ইহাতে দেণারাম নামক সুন্দরী ও গাজপুত্র জামালের প্রেম কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে। , | | 

(৬৯) ক্ৰ্রলোমভ্ হাক্তন হোলল৷ £ চরিত্র পুন্তক। রচকের 
পথিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ মন্তফা (দঃ) এর 
দৌহিত্র দ্বয়ের গুণ মাহাত্মা বণিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়! = 

(49) হুক্ঞল্পত স্পাহজক্শাত্শেক্ল গ্লু জীবনী পুস্তক । 
রচক সিলেট মিরের ময়দান নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ আবছুর রহমান সাহেব। 
ইহা “তোয়ারিখে জলালী* গ্রন্থের অন্থকরণে পিখিত হজরত শাহজলাল (মজঃ) 
মরহুমের জীবনী। ইহাতে হজরতের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হুইয়াছে। = 

(৭৯) ভকক্লাকনী স্রুশ্িভা £-উক্ত কৰি রচত। ইহাতে ভাট 
কবিতায় হজরত শাহজলালের দরগ| বিবরণ ও করণীয় কাধ্য প্রভৃতির কথা ও 
কয়েকটি গান যোজনা করা হইয়াছে। ৮ + 

(৭২) মৌলানা ইনাম উদ্দিন সান্েন্বেল তাকি সত :- 
প্রশংসা মূলক পুস্তক । রচক মৌলিকপুর নিবাসী (পরগণা' সম্ভবতঃ লংলা) 
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ললাপাপাপাপালালা তত 





তাও সাস" 


ুন্দী মিয়াজান আলী । ইহাতে লংল! পরগণার হয়ারকান্দি নিবাসী শ্বনাম ধন্ত 
আলেম মওলানা ইলাম উদ্দিন সাহেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটন| বণিত” 
, হইয়াছে। 

(৭৩) জ্ব্রমন্ডুশ গিলা-ধর্দ বিষয়ক পুস্তিক1। রূচক মওলানা 
আবদুর রহমান সাহেব; প্রকাশক পং লংলা মৌজা বাগ্রিহল নিবাসী মুন্সী 
রহমত উল্লা সাহেব। ইহাতে গান, বাঁজানা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ইসলামী 
ধৰ্ম্মমতের আলোচনা কর! হইয়াছে। 

(৭৪) গওলক্শগলেক্স ক্ষশ্বিভ| £জীবনী বিষয়ক পুস্তক | রচক 
সিলেট কুবাজপুর, তেঘরিয়া নিবাসী মুন্দী ফজলউদ্দিন আহমদ। ইহাতে ভাট 
কবিতা ছন্দে হজরত কুতুবউদ্দিন আউলিয়ার জীবনী আছে। ইনি হজরত 
শাহুজলালের অনুচর | ইটা পরগণার প্রসিদ্ধ সাগরদিখীর পারে তাহার সমাধি 
আছে। 

(ae) সা-আকিহ্ষুভসআহ্ছল্যত-_দেহতত্ব বিষয়ক পুস্তক । রচক 
পং শিংচাপড় মৌজ| ছৈদরগতি নিবাসী প্রসিদ্ধ পীর মৌলবী সৈয়দ, রাগীব 
আলী সাঁহেব। ইহাতে শগ্ীরতত্ব, অধ্য৷ত্মৰাদ ও পয়ত্রিশটি গান স্থান 
পাইয়্াছে। 

রড ভগ, কিশক্া জ্েেসজ্ঞাগ্ান্র--বাউল গানের পুস্তক । 
রচক ঢাকাদক্ষিণের দক্ষিণভাগ নিবাসী--কারী শেখ আবদুল ওয়াহিদ সাহেব। 
ইহাতে আধ্যাত্মিক তত্ব পূর্ণ ছয়ত্ৰিশট গান স্থান পাঁইয়াছে। = 

(৭৭) ভ্ান্লিসুৱস হুস্সষ্পাস ৪ ধর্ম শিক্ষা মূলক জরুরী পুত্তক। 
রূচক করিমগঞ্জ জফরগড় নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ হিফন্ধুর রহমান সাহেব। 
ইহাতে ইসলাম ধৰ্ম্মশিক্ষার সহজ পন্থা নির্দেশ কর! হইয়াছে। 

(৭৮) সনোনাঞ্বতেব কত্তিজ্ডা £_&ঁতিহাসিক ঘটন! পূর্ণ ভাট 
কবিতা। 'কচক লৈস্তার ছোটদেশ গ্রাম নিবাসী মুন্সী আবুল আজিজ সাহেব । 
ইহাতে জৈস্তা রাজ্যের প্রজা উরপাঁং দলই পুত্র লক্ষ্মীসিংহ এবং তৎকালীন জৈস্তা- 
বাল বিজয়সিংহের প্রধান সভাসদ খাঁধন লম্কর ও তৎপুত্র সোনাধনের কাহিনী 
বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত লক্ষ্মীসিংহ পরে কৈস্তার রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন 


(৯- 


৩য় সংখ্যা] “সিলেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব” ৪৩ 


৯৯ প৯৯ ০১ ০২০২/২ নখ LAAN ত% ৯৫৯ পা ৩২০২০৬ ০২০ পলিসি তদস্সিসিগলিলিগিলিশি ্ললশিশিলিলপিপাপপাসপপাপপ 


(৭৯) বক্তাত্র কুন্বিভ৷ঃ:-জলপ্নীবন বিষয়ক ভাট কবিতা। রচক 
দিলেট মিরের ময়দান নিবাসী মৌলবী আবঠ?র রহমান সাহেব। ইহাতে 
১৩৩১৬বাং সনের বন্তাব অবস্থা ও দেশের ক্ষতির বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । 

(৮*) কুতঞ্পকস কুলিভ্ডা £-জনপ্লাক্ন বিষয়ক ভাট কবিতা । রচক 
জৈস্তা নিবাস! মুন্সী মোবারক আলী। ইহাতে ১৩৩৬বাং সনের ভীষণ বন্তা 
ও তাহার ধবংসল।লার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । 

(৮১) আলী আমকজ্তদ্চ লাহেতের ল্র কন্বিভা £জীবন কাহিনী 
মূলক ভাট কবিতা । রেঙ্গা পরগণার ফারপ্গপাশ! নিবাসী মুন্সী সরাফত উল্ন 
সাহেব উহা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে দক্ষিণ সিলেটের লংল। পরগণার পৃথিম-' 
পাশা 'নবাসি আসামের অন্ততম প্রধান ও স্বনাম খ্যাত জমিদার মৌলবী আলী 
আমজ্জদ খ' মরহুম সাহেবের জীবন কথা ও মৃত্যু কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 

(৮২) শৌোভাৰ্স গঞ্জ £__ উপাখ্যান | রচকের পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই। ইহাতে একটা হান্তরসপূর্ণ কল্পিত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । রচকের 
বাহারী স্বীকার করিতে হয়। 

৬৩) আশিক খোদ্৷ ও হজের নল এ থম অ 2 
আধ্যাত্মিক গানের পুণ্তক। রুচক ত্রিপুরার কৈলাসহরের লক্ষীপুর নিবাসী 

শাহ মোহান্মদ ইয়াছিন মরহুম সাহেব। তাহার পিতার নাম ছিল হাজী 
মুন্সী নূর আলী সাহেব। তীঁছাদেব পূর্বপুরুষ হিন্দু স্থানের মাণিকপুব হইতে 
আসিয়া প্রথমে তরপ পরগণার কাইছনাছুবী মৌপ্রায় বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ ক্রমে 
পীরিমুরিদী করিতেছিলেন। অবশেষে তাহার পিতা সাহেব কৈলাসহরে আসিয়া 
বাদ করিতে থাকেন। ইনি একজন সুবিখ্যাত আলেম ও সাধক ছিলেন এবং 
প্রায় ২০* গান রচনা কণিয়| গিয়াছেন। তন্মধ্যে প্ৰায় ১০০ একশত গান 
দ্বারা এই প্রথম খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল | তিনি গানের ভিতর দিয়! ধৰ্ম্মতত্ব, 
আধ্যাত্মিক তত্ব, বাবস্থা শাস্ত্ৰ ও সমাজ সংস্কার মূলক তথ্যের সমাবেশ ও উপদেশ 
দিয়াছেন। তাঁহার গানের ভাষা ও বর্ণন1 এক অপূর্ব ছন্দের ও ধরণের হইয়াছে। 

(৮৩) আশিক্ষ নাম৷ ঃ--ধৰ্ম্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ব বিষয়ক পুস্তক 
দক্ষিণ সিলেটের ভামুগাছ পরগণার বলরামপুর মৌজা নিবাসী মৌলবী আবদুল 


মজিদ সাহেব। তাহাৰ পিতার নাম পীর কোর্বান আলী মরহুম। ইহাবা 
কয়েক পুকষ যাবৎ পীব ৰংশ নামে পরিচিত । "আবত্থন মজিদ সাহেব একজন 
তেঞ্জশ্বী আলেম, বক্তা ও দাধক। এই পুস্তকে ধৰ্ম বিষয়ক বৰ্ণনা ৪ কয়েকটি 
আধ্যাত্মিক গান আছে। 

৮৫) ব্ৰস্সাল্লুলজ্লশ ইমান =ম ও ২স্বক্তাগ্গ £ উক্ত কবি রচিত 
একথান! ধৰ্ম্মবিষষক পুস্তক ৷ 

(৮৬ আমাশুক্নাম| :--ধৰ্ম ও অধ্যাত্মবাদ মুলক পুস্তক। রচক 
দক্ষিণ দিলেটের ভান্ু্গাছ বলরাগপুর নিবাসী মৌলবী ইউসুফ আলী সাহেব। 
. পুস্তকে ধৰ্ম্মবিষয়ক বর্ণনা ও কয়েকটি মারফতি গান আছে। 

এখানে যথসম্ভব আমার জান। পুস্তকগুলির সংক্ষিপ আলোচনা কর! হইল । 
ইতি মধ্যে যে বহু লেখক ও কবিব পরিচয় লোপ হইয়। গিষাঁছে পাঠক মণ্ডলী 
প্রবন্ধের মধোই তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। নাগবী পুস্তক ব্যবসারীগণ 
অবহিত হইলে লুপ্ত জীবনীগুলি এখন ও বাহিব হওয়াব আশা আছে। আমরা 
এদিকে সিলেটের নাগরী পুস্তক ব্যবসাঁধী গণের শুভদৃষ্টি আকৰ্ষণ করিতেছি । 
আশাকরি পবিষদের পক্ষ হইতে ও তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে । 

সিলেটের নাগরী পুস্তক বাবগায়ীগণেন মধ্যে জোনাব হাজি আবদুর রহমান 
সাহেব ও জোনাব মুন্সী মোহাম্মদ আবদুল গণি সাহেবানই প্রসিদ্ধ 

উল্লিখিত নাগরী পুস্তক প্রকাশক সাঁছেবের পুত্ৰগণ ও, স্মুযোগ্য ও সুশিক্ষিত 
হইয়া উঠিয়াছেন ৷ সুতরাং আমার বিশ্বাস আমাদের উপরোক্ত অনুরোধের প্রতি 
তাহাদের অবশ্যই গুভ ও কল্যাণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। ইহ! জাতির পক্ষে যে 
মঙ্গলঞ্জলক আশাকরি তাঁহারা অবশ্যই তাহা স্বীকার করিবেন। 

উপসংহাবে বক্তব্য এই যে লাগরী পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি পুস্তক বাজাঁল! 
অক্ষরে ও মুদ্রিত হইয়াছে।  আঁবার ছুই চারিখানা পুস্তক শুধু বাঙ্গালা অক্ষরেই 
ছাপা হইয়াছে বটে ; তবে তাহার বর্ণনা ও ভানভাষা প্রভৃতি একই শ্ৰেণীর। 
ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ছুই চারিখান] পুস্তকও আমাদের প্রবন্ধের 
অন্তর্গত হইয়াছে। 

উল্লেখ প্রয়োজন যে, gt শ্রেণীর সমুদয় পুস্তকই ডিমাই ৮ পেজি 
আকারের । 
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রহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গাসা সাহিতা । 
( পূর্বানবৃত্তি ) 


[| ৯ 
ভাগ উৱীস্মুক্তত ভতোনাম্প > দল্গাম্প ০৩ ঞা৷ম, অ, লি, 


ঞাইল-তি, আঅনধ্থ্যাশীৰক্ৰু, ক্ৰুল্ৰিক্ষাক্ডা বিশ্রুবিচ্যোজ্শলল 1 

বাঙ্গালা ও ইহার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে মানবজাতির ভারতবর্ষীয় শাখাগুলির অন্তর্গত 
সমস্তজাতিই বসবাস করিয়া বাঙ্গসার ধৰ্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও ওঁতিহের ভিতরে 
এক অপূৰ্ব্ব সমন্বয় আনিয়া দিয়াছে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিলে তাহা 
বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সাঁতিত্যের মঙগলকাব্য, শিবাষন, রামায়ণ, মহাভারত 
ভাগবত ও বৈষ্ণবসাছিত্য এবং কুলব্রীগ্রন্থ নিচয়ে তাহার অনেক চিহ্ন বর্তমান 
আছে। এই সাহিত্যগুলির মধো মঙ্গল কাব্য সমূহে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস 
অনেক পরিমাণে নিবন্ধ আছে। গৌঁড়রাজাকে আশ্রয় কবিয়াই বাঙ্গালাব প্রাচীন 
ইতিহাস লৌকিক কাব্যের মধ্যে আদি মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথমে উন্নতিপাভ করিয়া- 
ছিল। ধর্দ্মঙগল সাহিত্য ও ধর্দঠ।কুরের পূজ| গৌড়রাজ্যেব অন্তর্গত রাঢ়ের 
বাহিরে পাওয়া কঠিন। চণ্ডী-মঙ্গলের দেবী চণ্ডী এবং মনসামঙ্গলের দেবী মনসা 
হয়তো বাঙ্গালার উত্তর ও পূৰ্ব্বজিক হইতে যথাক্রমে প্রথমে এদেশে আসিয়া 


_ থাকিবেন। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল সাহিত্য পাঠ করিলে উত্তর-বঙ্গ, হিমালয় 


প্রদেশ ও কামরূপ অঞ্চলের লহিতই যেন এই ছুই দেবীর সম্পর্ক বিশেষ 
ঘনিষ্ঠ দেখা যায়। গৌড়রাজাকে আশ্রয় করিয়া! প্রথমে এই মঙ্গলকাব্যসাত্িত্য | 
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সপাপাসাসপি 





পপি “৬ ৯৬৬৩ সপ ১৯ ৫৯পাি ২ পপিপাপিসাপিসাসিসপপি পাশাপাশি পাশপাশি 


গড়িয়া উঠিলেও পরবর্তীকালে পূর্ব-বঙ্গে ও দক্ষিণ-বঙ্গে শাক্ত সাহিতোর অংশ 
হিসাবে মঙ্গলকাবাগ্চলির মধ্যে মনসা-মল্লল সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ শাক্ত-সাহিতোর দিকে এবং পশ্চিম বস্ত্র বৈষ্ণব -সাছিতোর 
দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়! পড়িয়াছিল বলা যায় কি? রামায়ণ, মহাভারত, ও 
ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্য প্রথমে পশ্চিম বঙ্গ ও কালক্রমে দক্ষিণ, 
পুর্ব ও উত্তর-বঙ্গে সমভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল বপিয়াই মনে হুয়। 

(গ) প্রাচীন বাঙ্গাল! সাতিত্য আলোচন! প্রসঙ্গে প্রাচীন বাদালার রাজ্য- 
গুলির এবং বিশেষ করিয়া গৌড়বাজ্যের উল্লেখ অপরিহার্য্য। প্রাচীন বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের প্রসারের সহিত এই রাজ্যগুলির বিশেষ সম্বন্ধ অড়িত রহিয়াছে। 
সুতরাং এই রাজ্যগুলির নাম ও ইহাদের ভৌগোলিক সংস্থান জানা একান্ত 
আবশ্তক। এই রাজ) সমূহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্শ'ত্তর অভ্যুদয় ও 
উৎসাহের ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ও বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যে উন্নতি 
ঘটিয়াছল । গোড়রান্যের অধীশ্বর পাল ও সেনরাঅবংশ এবং পরবর্তী 
মুসলমান নরপতিগণ রাজনীতি ও বাঙ্গালার সংস্কৃত সাহত্যের পৃষ্ঠপোষক 
হিসাৰে প্রচুর যশ অর্জন করিয়া ছিলেন। 

বর্তমান মালদহ জেলায় অবাস্থত প্রাচীন গৌড় মহানগরীর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কীর্তিকলাপ লুক্কারিত আছে। মোটামুটি এই 
জেলা ও ইছাব পার্শ্ববর্তী জেল! সমূহের কিয়দংশ লইয়া প্রাচান গৌড়খাক্য 
প্রথমে গঠিত হইগাছল। কালক্রমে “গোড়দেশ” কথাটির নানা অর্থে ব্যবহার 
হইয়াছে । কোন সময়ে বর্তমান রাঁজসাহী বিভাগের দক্ষিণাংশকে গৌড়রাজ্য 
বলিত। আবার কোন সময়ে পৃশ্চিমব অর্থে “গৌড়” শব্দ ব্যবহৃত হইত। 

ইহার কারণ বোধ হয় যে রাঢদেশ ইহার অন্তর্গত ছিল এবং “ৰ্জদেশ” 
(পুর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ) ইহার শাসনের বাহিরে ছিল, অন্ততঃ শ্বতন্ত্রদেশি বলিয়া 
গণ্য হইত। মুকুল্নবামের চণ্ডীতে (১৬শ শতক) আছে প্ধন্থরাজা মানসিংহ, 
বিষ্ণুপদান্ধ জ ভৃঙ্গ, গৌড় বদ উৎকল অধীন”। এক সময়ে সমগ্র বাজালা 
দেশকেই “গৌড়” দেশ বলিত। “চৈতন্ত চরিতামৃত” প্রমুখ বৈষ্ণব সাহিত্যে 
ইহার উল্লেখ আছে। বর্তমান “বাঙ্গালী” অর্থে বৈষ্ণবসাহিত্যে “গৌড়িয়া 


শু 


(২ 


৪থ সংখ্যা ] “বুহত্বর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য” ৪৭ 


শব প্রযুক্ত হইয়াছে | খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল 
*গৌডে” স্বীয় বাজধানী প্রথম স্থাপন কন্নে। তাহার মুল রাজধানী ছিল 
বর্তমানে মুঙ্গেব জেলাব অন্তর্গত দস্তিপুরে। যে কোন বাঙ্গালার মানচিত্রের 
দিকে দৃষ্টিপাত ক্লে দেখা যাইবে, উত্তরবঙ্গের প্রায় পশ্চিমসীমায় বিহার 
প্রদেশের লগ্নিকটে এবং ওদস্তিপুরের অনতিদুরে গোপাল তাহার গৌড় 
রাজধানী গ্কাপন করিয়ান্িলেন। যে স্থানে গৌড় অবস্থিত উহা উত্তরবঙ্গের 
প্বদরিদা” ন'মক উচ্চভূমির স্স্তৰ্গত । গঙ্গার উত্তব তীরস্থ এই স্থান সুরক্ষিত 
বিবেচনায় এবং বাঙ্গালাব অধিক অভ্যন্তরে প্রবেশের রাজনৈতিক বাধা হেতু 
হয়তো এইস্থানে গৌড় মহানগরী প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। আমাদের ইহ! 
অনুমান মান্র। 

এই গৌড়বাজ্য হইতে একটি প্রাচীনতব রাজ্রা গৌড়ের পূর্বদিকে সংস্থাপিত 
হইয়া'ছল। এই র্রাজ্যটির নাম পৌগু,বদ্ধীন। বৈদিকষুগের “আরণ্যক” 
সাহিত্যে ও পরবর্তীকালে মহাভারতে এবং পুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়| যায়। 
মচাভারতীয় যুগে পৌগু,ক বান্্রদেব বিখ্যাত রাজা ছিলেন। পৌপু বর্ধন 
মহানগরী কোনস্থানে অবস্থিত ছিল তাহ! নিয়া মতভেদ আছে। বগুড়া 
জেলার অন্তর্গত “ মহাস্থানগড়” নামক স্থানকে অনেকে এই নগরীর শেষচিহ 
বলিয়] নির্দেশ করেন। এই রাজোর পুর্বসীমায় করতোয়া নদী এবং উত্তরে 
তিস্তা (ভিস্রোতা )ন্দ। তিস্তা নদ বারংবার গতি পরিবর্তনের জন্ত কুখ্যাতি 
অর্জন করিয়াছে । পৌগুবর্ধলের উত্তরে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল 
ইহ! কুচবিহার রাঁঞ্য। এই ছুইরাজ্যের পূর্বে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত ছিল। 

(ঘ) তিশ্তার ন্যায় ব্র্গপুত্র নদের অন্ততঃ একবার গতিপরিবর্তন লক্ষা 
করিবার বিষয়। আসাম হইতে বাজালাদেশে প্রবেশ করিয়া এই নদের পুরাতন 
খাত ময়মনসিংহ ও ঢাকাজেলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার নৃতন 
জলপ্ৰবাহ “যমুনা” নদী নামে ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের সীমানির্দেশ 
করিতেছে। কোন সময়ে এই পুরাতন খাতের দক্ষিণ তীর পূর্ববঙ্গের উত্তর 
সীমা বলিয়া এবং ইহার উত্তর তীর হিমালয় পৰ্ব্বতমূল পর্যন্ত প্রসারিত কামৰূপ 
রাজ্যের দক্ষিণ সীম! বলগিয়। গণ্য হইত । এইরূপে করতোয়া নদ কোন সময়ে 
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উত্তর-বঙ্গের পূর্কসীমা এবং কামরূপ ও পূৰ্ব্ব-বলগের পশ্চিম সীম! নিৰ্দেশ করিত। 
তিস্তানদীর অলধারা এক সময়ে করতোয়া (প্রাচীন নাম সদানীরা) নদে 
পতিত হইত। প্রাচীন পূর্ব-বের দক্ষিণ সীমা পঞ্মানদী। পন্মানদীব 
দক্ষিণে সমতট, নিয়-বঙ্গ ব1 দক্ষিণ-বঙ্গ অবস্থিত ছিল। 

গার প্রাচীন একধারা পূৰ্ব্বদিকের পথে করতোয়া নদের সহিত মিলিত 
হইয়াছে । এইধার আরও পূর্বে অগ্সর হইয়া বর্তমান ঢাকা মহানগরীর 
নিয়স্থ নদী প্রাচীন “বুড়িগঙা” ও নিকটস্থ ধলেশ্বরী নদী নামে ক্রমশঃ পূর্বব-দক্ষিণ 
দিকে শীতলক্ষা ও মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হুইয়াছে। গঙ্গার সর্বাপেক্ষা: 
প্রাচীন ধারা ভাগীরথী নামে পূৰ্ব্বে বাগড়ি ও পশ্চিমে রাঢ়দেশের সীমানির্দেশ 
করিয়! কলিকাতা মহানগরীর নিয় দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। সেনরাজ 
গণ তাহাদের রাজ্যকে চারিটি ভাগ করিয়া প্রদেশগুলির নাম “রাঢ়, বরেন্দ্র, 
বাগ.ডি ও বঙ্গ” এই নাম দিয়াছিলেন। নিয় বা দক্ষিণ বঙ্গ ও পূৰ্ব্ব বঙ্গ নিয়া 
চি গঠিত হইয়াছিল। ইহাই সুপ্রাচীন “্বঙ্গগদেশ এবং বর্তমান সমস্ত 
প্রদেশের বাঙ্গালা বা বদ নামটিত এই “ক্জ*দেশ হইতে আসিয়াছে । 

গঙ্গার উত্তর তীরে বরেন্ত্র ভূমি ( বর্তমান উত্তর বঙ্গ বা রাজদাহী বিভাগ )। 
এই অঞ্চলে সেন রাঁজগণের ( ১:ম--১২প শতাব্দী ) অভ্যুদয়ের পূৰ্ব্বে যে রাজ্য 
সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে পৌগু,বর্ধন ও গৌড় সুবিখ্যাত । এই 
রাজাঘয়ের পার্্বর্থী রাজ্যদ্বয় হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত কামরূপ (কাণ্ডর) এবং 
কোচবিহার । ইহা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। বরেন্ত্র ও এই সঙ্গে সমগ্র 
উত্বর-বলের উত্তরদিকে প্রাকৃতিক সীমা হিমালয় পৰ্ব্বত, ইহার পশ্চিম দিগের 
প্রাকৃতির সীমা মহানন্দা নদী বলিয়া দির্দিষ্ট হইলে ও মানন্দার পশ্চিমে 
অবস্থিত বিহারের অন্তর্গত পুর্ণিয়া জেল'কেও এই অঞ্চলের অন্তভূক্ত বলিয়া 
ধরা যাইতে পাঁরে। এই হিসাবে কুশী নদীই বৃহত্তর বরেন্দ্রের পশ্চিম সীমা । 

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত প্রেসিডেম্মী বিভাগের উত্তরাংশে অবস্থিত 
“কাণাসোপা” গ্রামকে কেহ কেহ প্রাচীন কর্ণন্বর্ণ নগরী বলিয়া মনে করিয়া 
থাকেন। প্রাচীন “ঙ্গ” ও পকর্ণআবর্ণ* প্রদেশদ্বয় নিয়া এরূপ মতভেদ আছে 
যে ইহাতে অবাক হইতে হয়। কেহ কেহ “সুঙ্গ”কে রাঢ়দেশ এবং কেহ ' 


৪র্থ সংখ্যা ] £ ্ৰুহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য” ৪৯ 


কেহ চট্টগ্রাম বিভাগে ধাধ্য করেন। কর্ণ সুবণকে কেহ কেহ মুৰ্শিদাবাদ অথবা 
হাওড়া জেলায় এবং কেহ কেহ ত্রিপুর! অঞ্চলে বলিয়া নির্দেশ করেন। যাহা 
হউক আমরা উতয়দেশকে আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গে বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। 
ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বর্তমানে অবস্থিত নবদ্বীপ মহানগরী কোন সময় সেন- 
বাজগণের রাজধানীর গৌববলাভ করিয়াছিল । নবদ্বীপের স্থাননির্দ্দেশ নিয়াও 
গোলযোগ আছে। কেহ কেহ প্রাচীন নবন্ধীপকে ভাগীরথীর পূৰ্ব্বতীরে কেহ 
কেহ পশ্চিম তীরে এবং কেহ কেহ ভাগীরথীর ঠিক মধাভাগে এই মহানগরীর 


প্রাচীন স্থানের নির্দেশ ক্রিয়া থাকেন ৷ বলা বাহুল্য বিষয়টি বহু বাগবিতণ্ডাব ৷ 


কৃষ্টি করিয়াছে । 

বাগড়ি অঞ্চল সুন্দরবনের অরণ্য সমবৃত থাকিয়া দক্ষিণ-বঙ্সের সতত 
পরিবর্তন শীল নদ-নদী সমূহের গতিপথে অবস্থান হেতু বসবাসের পক্ষে বিশেষ 
অমুকূধস্থান বণিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া মনে হয় না| সম্ভবতঃ এইজন্য এই 
অঞ্চলের মধ্যভাগে অপস্থিত চৈএব ও মাতলানদ দুইটির পূর্ক্মতীর বঙ্গ বা 
পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীগণ কর্তৃক এবং পাশ্চম তীর বাঢ়দেশের অধিবাসীগণ 
কর্তৃক ক্রমে উপনিবিষ্ট হইয়া! অনেকটা সামাঁঞ্জিক ভাবে এঃ উভয় অংশেব 
অন্তৰ্গত হইয়| পড়িয়াছে। অবপ্ত এই উদ্ভয় নদী দুই তীরই শাসনতান্ত্রিক 
হিসাবে এখন প্ৰেপিডেন্সী বিভাগের শ্তর্গত। নিরবন্গের যশোহর, খুলনা, 
ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া প্রাচীন “বল্ল” বা সমতট দেশ প্রথমে 
গঠিত হইয়া থাকিবে । এই সমতট ভূভাগের উত্তর-পূর্ব সীমা পদ্মানদী এবং 
তাহার উত্তর পূৰ্ব্বভীব হইতে প্রাচীন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ন/দর পুরাতন খাত পর্য্যন্ত 
মুল পূৰ্ব্ব-বঙ্গ এই পূৰ্ববঙ্গ ক্রমশঃ বিস্তুত হইয়া আবও উত্তর পিকে গাঁরো- 
পাহাড়, পথ্যন্ত এবং পূর্বদিকে মেঘণা নদী অতিক্রম করিয়া শ্রীঃ্ট ( অধুনা 
আসাম প্রদেশের মধ্যে ) ও কুমিল্লা জেলা এবং ত্রিপুরারাজ্য - এমনকি ক্ৰমশঃ 
প্রাচীন উপবঙ্গের অন্তর্গত নোগখালি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য উট্টগ্রামজেল! 
সমুহকেও কুক্ষিগত কাঁরয়া ফেলিয়াছে । 

বাঙ্গালা প্রদেশের লোকজনের বসবাস, রীতি প্রকৃতি ও নাঁনারাজ্য 
সংস্থাপনের ধারা আপোচনা করিলে দেখ! যাধ আধ্যবংশোদ্ভৰ বিভিন্ন ্ৰননম্ৰোত 
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গঙ্গ। নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া কেবলই যেন পশ্চিম দিক্‌ হইতে পূৰ্ব্বদিগে 
যাইতেছে । ইহার ফলে পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্বদিগে কতকগুলি স্থান 
বথ|!--পূৰ্ব্বলী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কোতাঙ্গি ডা ফুল্লহী ও বিক্রমপুর সংস্কৃত 
শিক্ষার জন্য খাতি অঞ্জন কবিয়াছে। আবার বদি পৃর্দিকের কথা বিবেচনা 
করি, তবে দেখিতে পাইব কতিপয় ওলস্ৰোত পুর্ধদিক হইতে বাঙ্গালাব পশ্চিম 
দিকে ছুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় লাতিব অনেক ব'শধর আছে। 
উত্তর-বঙ্গের উত্তর ও পূর্বদিকে মঙ্গোলীয় বিভিন্নজাতি এই অঞ্চলের অধিবাসী 
হইযা পড়িয়াছে এবং অপরপক্ষে প্রদানতঃ পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে লোক 
আসিয়। উত্তববঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশের বাছিবে 
আগাম প্রদেশে পুর্ধদিকে অবস্থিত ব্রঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ( বিশেষতঃ ' 
সানদেশে ) মণিপুর বাজ্যে ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতিগ্কাপন করিধাছে। 
এই শেষোক্ত অধিবাদীগণ আহোম নামে পবিচিত। দক্ষিণ হইতে আবাকানের 
মগগণ নিস্ন ও পুর্ববঙ্জে প্রথমে লুটপাট করিয়া পরে এই অঞ্চলে অনেকে 
বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিযাছে।  মদাপ্রদেশের পথ বিদ্রসন্কুল বলিয়া প্রধানত; 
' বঙ্লোপসাগবের উপকূল দিয়া দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির বিভিন্ন শাখা 
বিভিন্ন সময়ে রাঢ়দেশে আনিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং ক্রমে “বালালী” 
নামে পবিচিত হইয়াছে। 

“গ্রাচোর” অন্তৰ্গত বৃহত্তব বাঙ্গলা ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সঙ্ন্ধে 
এই স্থানে সামান্ত ষে কয়েকটি কথার উল্লথ করা গেল তাহা প্রদেশটির 
বৈশিষ্ট্য এবং ইহাব অধিবাসীগণের পবস্পবের মধ্যে মূলগত এঁক্য ও সামঞ্জন। 
দেখাইবাব পক্ষে যথেষ্ট না হই/লও বিষয়টির গুকতব নির্দেশ করিতেছে । 
এদেশবাসীগণ ইহা উপলব্ধি করিলেই আশাব কথা । 


স্পল্লিজ্দীন্স কান লশ্ৰস্ন 
পরিষদের নবম বৰ্ষ আরম্ভ হইবার পূর্বেই পরিবদ্‌ গৃহটি সামরিক 
কর্তৃপক্ষ অধিকার করেন। পরিষদের পুস্তকাদি প্রথমতঃ তকণ বিস্তোৎসাহী 


ত 
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মৌলবী অ’'মিনুর রসিদ চৌধুলী মচাশযের বাসভনন “জো!ত্ি-মঞ্জিলে* 
স্থানাস্তৱিত করা হয । কোনবপ ছাড়া এহণ ন! কব্যা চৌধুরী মহাশন প্রায় 
আট ম'দ কাল প’র্যদেব বাব শীষ দ্রবা তাতার বাস ভবনে রাখেন_-এই জন্য থান 
গৃহের তিনটি কোঠা তাহাকে ছাড়িয দিতে হয়। তীঙ্কার এই সাহায্য ও সহাঙু- 
ভূতির ভ্রন্য আমরা তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ । ততপবে পরিষদের পুস্তক 
ও আসবাব পতাদি শ্রীষৃক্ত দক্ষিণাবঞ্জন দাস মহাশয়ের একটি নূতন ঘরে আনীত 
হয়| দক্ষিণা বাবু তাহার সদ্য নিৰ্ম্মিত গুটি পরিষ'দর গন্য ব্যবহার করিবার 
অনুমতি দিরা আমাদেব কৃতজ্ঞতা-ভাজন ১ইবাছেন | | 

পরিষদ গৃহটি সামরিক কর্তৃপক্ষের অধিকাণে চলিয়া যাওষার পর হইতে 
পরিষদের প্রায় মকলু অধিবেশনই শীত ব্ৰাহ্ম সমাজ গুহে হইতেছে । ব্ৰাহ্ম 
সমাজের কৰ্ম্মকৰ্ভুগণ এই ব্যবস্থা দ্বাবা পরিষদের যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য 
আমরা তাহাদের নিকট সাতিশম খণী; শুধু ধন্যবাদ দ্বাবা এই ঝণ শোধ কবা 
যায় না। নবম বর্ষে পব্ষিদের পাঁচটি অধিবেশন হয় । প্রথম অধিবেশন রবীন 
নাথেব স্মৃতি তৰ্পণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হঁয়। বিদগ্ধাগ্রণী শ্রীষৃক্ত ব্রজেন্র নার|যণ 
চৌধুবী মহাশয় তাহাব বাসভবনে এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন-- 
তিনি আমাদের ধনাবাদাৰহ | মাননীষ শরীবুক্ত বসন্ত কুমার দাস মহাশয় ১৩৫০ 
বাংলার »১শে শ্রাবণে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন। 
সঙ্গীত আবৃত্তি পাঠ প্রভৃতি সহযোগ কবিগুকর পবিত্র স্থৃতির উদ্দেগ্তে শ্রদ্ধ'ঞ্জলি 
অর্পিত হয়। সভাপতি মহাশয় একটি মনোজ্ঞ অভিভাষনে, “‘ববীন্দ্ৰ কবিতা শুধু 
তাঁব-বিলাসী” এই ভ্রান্তমত খণ্ডন কৰবেন ৷ 

১৩৫০ বাংলাৰ দই আশ্বিন তাক্থে নবমবর্ষের ব্বিভীর অধি।বশূন ভষ। সভার 
প্রথমতঃ পরিষদের অনাতম সহকাণী সভাপতি বায়বাহাহুর রমশীমোহন দাস 
মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কবা হয়। অধ্যাপক শ্রীহুক্ত প্রবোধ চন্দ্ৰ 
সানাল মহাশয় রায়ুবাহাবের জীবনী আলোচন! কবিয়া একটি বক্তৃতা দেন 
এবং তিনি যে সাহিত্য পরিষদের গৃহেব জন্য পাঁচশত টাকা ও উহার গ্রন্থাগারের 
জন্য তাহার পারিবারিক মূল্যবান্‌ পুস্তক সংগ্রহ দান করিয়াছেন তাহার উল্লেগ 
কবেন। অধাক্ষ শ্রীবুক্ত লক্ষ্মীনাবায়ণ শাস্ত্ৰী এম, এ, বেদশাক্ত্রী মহাশয় সভাপতিৎ 


৫২ উীহট্‌ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক'! [দম বর্ষ 


EEN AS ESO EEN TEE 





আসন গ্রহণ কবেন। সভাপতি মহাশয় একটি শোক-হুচক প্রস্তাব উপস্থাপিত 

t 
করেন। উপস্থিত সকলে দুইমিনিট কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া এবং পরলোকগত 
আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা! করিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এই শোক--মভ| শেষ 
হইবার পর, পরিষদের একটি সাধারণ অধিবেশন আরম্ত হয়। এই অধিবেশনে 
শ্রীযুক্ত অশোক বিজয়' রাহা গ্রবীন্র সাহিতো শর২৮ এই সম্বন্ধে একাধারে 
পাওিতা-মণ্ডিত ও সাহিত্য বস-পুর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কবির বহু 
কবিতার বিশেষ বিশেষ অংশ আবৃত্তি করিয়া বক্তা কবির বিশ্ব-সত্বা-বোধের 
প্রকৃষ্ট পরিচয় 'দান করেন। ' অধ্যক্ষ বেদশান্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনে ও 
সভাপতিত্ব করেন। | 

২৫শে অগ্রচয়ণ তারিখে নবম বর্ষে তৃতীয় অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ 
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র মোহন মজুমদাব, এম্‌ এ, 1ৰ, এল, উকীল, মহাশয় স্বৰ্গীয় 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী আলোচনা করিয়| একটি বক্তৃতা দেন। 
তৎপর সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বিহারী রায় চৌধুরী মহাশঙ্গ একটি শোক সুচক 
্রস্তাব সভায় উপস্থিত করেন এবং সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি 
গ্রহণ করেন। ইহার পর, শ্রীযুক্ত শশধর চক্তবর্তী এম্‌ এ, ম্‌ফুশয় “বাংলার 
ইতিহাসে ২০ শে জুন, ১৭৭৭৮__ শীর্ষক একটি গহবষ্ণা-মুর্গফ এতিচাসিক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ দিনে Warren Hastings Lt General ০০108, 
০৪vering এই ছুই ব্যক্তি গবর্ণব জেনারেলের পদ দাবী করিয়া শবর্ণর 
জেনারেল হিসাবে কাজ করিতৈছিলেন-_বক্তা এই কোঁতুহলোদ্দীপক পরি- 
স্থিতির সুষ্ঠু বৰ্ণনা করেন। 

৪ ঠা চৈত্র নবম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশন হয়। জীযষুক্ত কৃষ্ণ বিহারী রায়- 
চৌধুরী মহাশয় সভাপতিব আসন গ্রহণ করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশ 
চন্দ্ৰ দত্ত মহাশয় “ মুক্রা-স্কীতি » সম্বন্ধে একটি সাব্গর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার পরিষৎ পত্রিকার স্থানাস্তরে মুদ্রিত হইল । 

নবম বর্ষের পঞ্চমও শেব অধিবেশন হয় ১৬ই চৈত্র তারিখে । অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীমৎ 
স্বামী শঙ্করানন্দ “' সিদ্ধু-লিপির পাঠোদ্ভার * বিষয়ে একটি গবেষণা মূলক ও 
পাণ্ডিত্য পূৰ্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই পত্রিকার 
অন্ত সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। 





ৰু 


“্ৰীহট্টবাদী-সম্পাদিত এবং শ্ৰীহট ও কাছাড় হইতে 
প্রকাশিত সংবাদপত্ৰ*--প.স্তিক। সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত 8 
স্বামী শঙ্করানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ঃ--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন 
মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, সঙ্কলিত “উহট্টবাসী সম্পাদি ত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড 
হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র” নামক পুস্তিকা শ্ৰীবুক্ত যতীন্দ্ৰ বাবুর প্রবল অধাবসান 
ও অন্সন্ধিৎসার পরিচায়ক । ইহা শ্রীহট্র সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অমূল্য 
সম্পদ। শ্রীহট্রের ইতিহাম প্রণয়ননকারীর পক্ষে ইহা অপরিহাগ্য। ইহাতে 
প্রায় ২২৫ খানি পত্রিকা ও দেড় শতেব উপর শ্রহট্টবাসী সম্পাদকের নাম দেওয়। 


' আছে। শ্রীহট্রবাপীদের কৃতিত্বের এই অজ্ঞাত ইতিহাস লোগচক্ষুর সন্মুখে 


উপস্থিত করিয়া লেখক সগগ্র শ্রীৎট্রবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ।+ 

জীভারতী য্টবর্ষ, চতুৰ্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫০বাং £_“অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য্য এম, এ, ততুরত্বাকর প্রণীত এই ক্ষুদ্র পুপগ্তকখানা শুহট্র- 
সাহিত্য-পন্নিষৎ গ্রন্থমালা৭ প্রথম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম বঙ্গীয় 
সাহিত্যমেবী সমাজে সুপরিচিত ৷ প্রাচীন ও আধুনিক সাহত্যের উপকবণ 
সংগ্রহে এবং গবেষণামূলক আলোচনায় তিন যে কৃ,তত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহ। 
প্রশংসনীয়। আলোচা পুস্তকের গ্রবম ভাগে তি.ন যে মারগর্ভ প্ৰবন্ধ লখি ছেন, 
তাহা চিন্তাশীলতার পণ্রচায়ক। শেবভাগে সংবাদপত্রের নাম, সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এবং সম্পাদকগণের বণামুক্ৰমক তালক! দেওয়া আছে। এহ প্রকার এই 
প্রকাশের এন -হট্-নাহ্ত্য-পরিষদেব কর্তৃপক্ষ বস্যবাদাৰ্হ |” 

The Sunday Hindusthan Standard, May 16, 1949 205 42 page 
broohure Pandit Jatindra Mohan Bhuttachargee has given us 818 610062- 
taining ৪০০০০০০ 21 Sylhet and Cacvar's (Surma Valley's) contribution to 
Journalism 1: Bengal. Since tns days vf great Gouri Bankar, an erudite 
Scholar ana 1cuvwued editor ot Rambad Bhaskar, who could 215110151১9 
cunsidered as ore of the pioneers .2 Bengali Jourvalism, Surma Valley 
888 produced some able Journalists, who, ৪১ fearless advocates ot scciui 
and religous reform and 48 uncompromising asserteis and defenders of 
popular rights and i1berties, have not only shed lustre on the profession, 
Sut also secured for themselves an all-Indis reputation. Birin Chandra 
Pal, Joy Govinda Som and Sasindra Sinhu, to name only a tew, ot whom 
she professien might legitunately feel proud 

The Pandit has taken great pains in compiling & list of more than 200 
dailies, bi-weeklies, weeklies s1.d uvher periodicals, £০ far ecited by men 
from Surma Valley and pubhshed either within or outside that area. In 
the list we find names of 8S many as 25 dailies and 06210010018 edited by 
Muslims, of which'‘Al Jalal’, mouth-piece of the Muslim fishermen 
community of Bylhet, deserves particular mention, because cf the special 
field it covers 1018 are also included 8 good number of periodicals, edited 
by women. An indication ot the high level of education and oulturv of tho 
02019 of Surma Valley 18 furnished by the 1act that even ৪৪ early 83 in 
the middle of the last century Periodicals used to bo published from, 
villages of Sylhet. 

In fine, WO have DO manner of doubt that the writer's efforts have been 
Successful in 90 far 83 the booklet will focus public attention on 80078 
Valley's handsome contribution to Bengal’s Fourth Estate (though. by 
the way, three other Estates are absont) and furnish valuable data 3১ 
future historians cf Bengal 9]৬..7}}.]:;.3 


শীহইট-সাহিতা-পরিষদ্-গ্ৰন্থমাল| 


১। ‘শ্ৰীহটুবাসী-সম্পাদিত এবং শ্রীহট ও কাছাড হইতে প্রকাশিত 
সংবাদপত্ৰ’-- শ্ৰীযতীন্দ্ৰমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, তত্ববত্বাকর লিখিত, 
মূল্য--পরিষৎ-সদস্ত-পক্ষে 1/০ 'ও সাধাবণ পক্ষে 1৮০ | 

২। ‘ন্ৰীহুট্-সাহিত্য-পরিষং গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গাল৷ পুথির 
তালিকা [প্রথম খণ্ড], -শ্ৰীযতীন্দ্ৰমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, তত্বরত্লাকর 
সম্পাদিত, মূলা--পণ্ষিৎ-সদস্য পক্ষে ১।০ ও সাধারণ-পক্ষে ১॥০। 

৩। “গোপাল ঠাকুরের পদাবলী”-__গ্রীষতীন্্রমোহন ক্ষট্টাচাখ্য 
এম, এ, তত্বরত্বাকর সম্পাদিত, মুল্য-_পরিষৎ-সদস্ত-পক্ষে ১২, সাধারণ 


পক্ষে ১০ । 
৪ | শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাগাবে রক্ষিত সংস্কৃত পুখির 
তালিকা ( যন্তস্থ ) 


৫ ৷ পুরাণবোধোদ্দীপনী-_কৃষ্চগন্দ্র শিরোমপি-বচিত ( যন্তৃস্থ )। 


